সুরলোকে 


বঙ্গের পরিচর। 


দেবলোক। 


টেবলোকস্থিত সলেখরম উদ্যান হেমময় প্রাচীরে পরি” 
বেষ্টিত, ত+ৎ*র অভ্যন্তরে সমতল পশ্থানিচঘ বিবিধ বর্ণ 
উজ্জ্বল প্রস্তরে আচ্ছাদিত, সবল পথের উভগ্ন পার্শে শ্যামল 
দুর্ধশাদল সমীকীর্ণ ও ত-বরল ব্বক্ষরাঁজি স্থাপিত; তত্রস্থ 
স্র্যয-কিরণে উষ্ণতা নাই, উদ্াানের শ্যামল দূর্বাঙ্ছে 
রুষ্ণনার মুগ, বিচিত্র ময় ।, ও হরিদ্বর্ণ শুকপক্ষী প্সমো 
ল্লামে বিচরণ, উল্পক্ , এবং মধ্যে মধ্যে কেলি করিয়া! 
দর্শকদিগর নেত্ররগ্রীন কা পেছ্ছে। কিছু দুর অতিক্রম 
খলিল উপবনের মধ্যদেশে উপস্থিত হুইলে দৃষ্ট হয় এক 
অনির্ধচনীর পুলকদ'য়িন্টী সদ্গন্ধযুক্ত মধুর-কল্পোলিনী 
স্বচ্ছ শোতষ্বতী মৃদ্ুমন্দ গতিতে বহমান হইতেছে । 
স্থানে ছিতু-তৃপ্তি-করী বিবিধ কুস্থমলতা বৃহৎ বহু তর্ক 
আশ্রয় € আবৃত করিয়া আছে । মধ্যে মধ্যে অজতঅ- 
নি দ্টক-রস্ত গোলাপ বিকসিত হইয়া? আছে; যাহার 


চি জা 


-বিশ্মবধদন স্েরভ জমীরণ] সহকাঁট সতত প্রবাঁশ্তি 
ইতেছে | ত্বরবান্‌ কোকিল কলহংস, অগ্দরা কুলের 
গূললিত সঙ্গীতে স্বর সংযোগ করিতেছে, স্রোতস্বতী তীর- 
বর্তি ধু্ুমিত জকলতার প্রতিত। হৃদয়ে ধারণ কারয়াছে। 
“নং নাঁন। উৎ্ুষউ পদার্থ পরিপূরিত দানে এক কপ্প 
বক্ষ জগতের যাবতীষয সুরম ফলে শোভা পাইতেছে, এই 
তকতলে হ্বীরকমণ্ডিত পর্যাঙ্কে, পঁয়ঃফেণনিন্দিত শুরু 
সুকৌমল শহ্যায়য পরপ্রন্স, দ্বারকাঁনাথ ঠীকুল নিরাঁং ক।র- 
তেছেন 1: সেই শান্তিরসাষ্পদ ইন্্রস্ল তু 1, সুখসেব্য 
প্রদেশে তীর অহ্িত সন্দর্শন দ্বার! আত্মা! চবিতার্থ 
করিতে অশেষশাস্্রাধ্যাপক জয়নীরায়ণ শর্কপঞ্চানন, 
প্রেমচক্্র তর্কবাঁগীশ, ভব্ম্র বিদ্যার, জণ্টিস শন্তু নাথ 
পণ্ডিত, জিন দ্ারকানাঁথ শিন,কাঁশীপ্রসাদ ঘোষ, কিশোরী 
*'ক্ মিত্র, রামগৌপাল ঘোষ, পসন্নকুমার ঠাকুর, প্রভৃতি 
মছে'নয়গণের উজ্জ্বল আত্মা, ক্রমে ক্রমে উপনীত 
ও যথোপযুক্ত সন্মানিত হইয়!] (ও "৭ প্রদক্ষিণ পুরঃলর 
হেম-ময় দিব্যাঁসনে উপবে্ন। করিলেন । নানাবিধ সদ।- 
লাপের পর প্রিন্স জিজ্ঞজীসিলেন, আমীর দেহান্ত নে 
বঙ্গভূমি কীদৃশ বেশুবিন্যাঁসে ও কীদৃশ ব্যক্তি-্ন্দে বিভূষিত 
নাছেগ কি কি পরিবর্তন সংঘটন হইয়াছে, সবিশেষ 
বিবরণ অবগত হইতে আমার যৎ্পরোনাস্তি ৪ৎসুক্য 
জন্বিয়খছে ; আপনারা দয় চিত্তে তৎ্সমুদ্ আঁম'কে 
আবগত করিলে আমি যথেষ্ট আনন্দ-লাভ করিৰ | 


(& ৩) 
সাদ তত্ব । 


০০০ 


স্বত বাবু কাঁশীব্রসাদের আত্মার উক্তি। 
মহাশয় শ্রবণ ককন । 


কলিকাঁতি' র খাঁ দৃশ্য আর সপ নাই | রাঁজ-পথে 
গ্যাসের নল, টেলিগ্রাফ তারের স্তস্ত, ময়লানির্ণদের ড্রেণ ও 
*স্ছ-স্লিল +ছ্িনী লৌহ-প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে | 
গঙ্গায় ছুই খাঁন রেলওর়েফীমার, নিয়ত লোক পারাপার 
করিতে, | পশ্চিম ও পুর্ব প্রদেশে, অহরহ ক্রেণ যাতায়াত 
করাতে, কত লোক, কত এব্য দেশান্তরের পথ হইতে 
ক্ষণ মধ্যে কলিকাঁতাঁর উপস্থিত হইতেছে | পুরাঁ ৭ 
ডাঁকঘর নাই, লাল, দীর্গ্রি পশ্চিমে পূর্বতন সেলাখানার 
স্থলে এক প্রকীণ্ড ত।কঘর, তার সেই ডাকঘরের স্থানে 
ছোট আদালতের অভ্রীনি * নির্দীণ হইয়াছে । টীল! 
ন'.হবের নিলাম ঘরের স্থানে আরএক বুহৎ অউ্রীলিক। 
হুইয়। তথাঁয় করেন্সে আফিস ও অ+গর1 ব্যাঙ্কের ল্ঘ 
চলিতেছে । অশ্বার ও বরকিনইয়ৎ জাঁহেবের কার্য 
ভূমিতে টেলিগ্রাফের আঁফিস ও ড্যালহেধসি ইনডিটীয়ুট 
নাম; এক গৃহ শাকুইিসহেন্টিংএর গরতিমূর্তির পশ্চ- 
স্তাঁগে নির্মিত -ইয়ধছে। উইলসন কোম্পানির হোটেল 


( ৪ ) 


এক্ষণে গ্রেট ইন্টারণ হোটেল নধমে খ্যাত হইয়াছে | ,থায় 
সুপ্রিম কোর্ট ছিল, তৎপ্রদেশে হাইকোর্টের এক প্রশস্ত 
বিচাঁরালয়” নির্টদিত হইয়াছে; ক্যামক হটে হেত/রবস্তি 
নামে যে বনাকীর্ণ স্থাঁন ছিল, উহাকে মনোহর অক্টণলিকা 

ণীতে আুশোভিত করিয়া ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার নাম 

ও হইয়াছে । মুর্গীহাটার ক্ষুদ্র পথ প্রশস্ত হয়! 
ক্যানিং ফ্রীট নাম পাইয়াছে। গরাণ হাটার রাত্তীন আ- 
তন বৃদ্ধি হুইয়। বীডন্ £$19 নাম পাইয়া মা1কতলাভিমুখে 
শিয়াছে | উহার দক্ষিণ ও চিপুর রাস্তার পুর্ব পার্খে 
বীডন্ব স্কোয়ার নামে এক মনোহর উনি লঙ্গাণন 
মহুঁশয়গণের বিচরণার্ধে প্রত হইয়াছে, প্রথমে তাহাতে 
সুগন্ধি-পুষ্প বৃক্ষ সংস্থা'পিত হইয়াছিল, সে সকল স্থ,নান্তরিত 
করত এক্ষণে তথায় নিগপ্ধী-বিলাতী তক লতাঃ শোভ 
» াদন করিতেছে । মলঙ্গার ওয়েলিংটন দীঘি, গ্রথিত 
হইয়। জলের হুদ কর! হুইয়া| ভিতরে হুদ, উপরে 
মৃত্তিকাঁৰত বিচরণ স্থান ' শল্দাতীতর একটী রাস্তা হুইয়া 
আহ্ছিরী টো'ীর ঘাঁট হু, আর্দানি ঘাটের সনিকটে 
আসিয়াছে | পটল ভাদ্র কলেজের সম্মখে গোলদ'ঘি 
তম গোঁলাক।র নাই, তাহ চতুষ্কোণ হইয়াছে | বোঁধ হয় 
বাচ্ছ'ল ব্যাঙ্কের স্তন অস্টালিক! মহাশয়ের দেখ! হয় 
নাই, সেটীও নিতান্ত ক্ষুদ্র নছে| হিন্দু কলেজের প্রেসিডেন্মি 
কলেজ নাম প্রদত্ত হইর1 এতকালের প- উহা একটী ন্চাঁক 
শক্টালিক বিনির্েত হুইয়াছে। হেযাঁর পছেবের খুলের 


(৫ ) 


বাঁ, ছিল ন।, তাহ। সম্প,তি হইয়াছে | গবর্ণনেন্ট ধর্তুক 
পটলডাঙ্গায় ব্লহুত্‌ বৃহত্‌ সন্ত বিশিষ্ট বিশ্ববিষ্ঠাঁলয় প্রস্তত 
হইয়াছে | ব্রাহ্ম কেশব ঝামাপুকুরে এক উপ+সন। মন্দির 
সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে মন্দির মসজিদ শির্জ। তিনে- 
রই অবয়ব আছে। ৪8 ব.সধের অধিক হুইল, লোকে শুনিত্রা 
অ.লিতেছিলেন, গঙ্গার উপরে এক েতু নিল্মাণ হইবে । 
শুনিলাঁম, সংপ্রতি দ্র্বহর ঘাটের দক্ষিণে অপুর্ব লেহ- 
সেতু বিচিত্র বিলপাতীয শিশ্পেস গারিচয় দিতেছে। মরা 
লোকের সেই শপ্পকার্ধ টা, মহোদধের দর্শনীয় পদার্থ) পূর্ব 
তল বের্ডঘপ্বে হ্থানে ইণ্ডিযালুনিয়জিয়ছু প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। 
পাটের কলে ব-সবাগবাঁজার কাশীপুর আবী হইয়াছে | 
নিযতল' বর ঘাঁটে হিন্দু হিতাবীঁ রানগৌপাল বাবুর যত্তে শব- 
দাহ কার্যের ইন্টক নির্ট্িত শশান স্থান প্রস্তুত হইয়াছে | 
কিন্ত আনেক ইংরাজ ও ছিন্দুকুলতিলক চন্দ্কুমীর ডা 
নিঘতলা'ন শবদা দন্ষুন্ধে ক্লুনেক প্রতিবাদ করিযাকিংলন | 

কনিবাতাঁষ সে প্রকার সন সআুব্কীর রাস্তা! নাও | 
এন্প১ প্রস্তর খতগুব বান্ত। এ২হ গ্রণান এবান রাজার 
ঢুই পাশ্বে ফুউপাঁঝ হইবনান্থে ও পরমিটু ঘাটে আ.দালি 
রপ্তানির সুন্দৰ জেটি প্রন্তত হইগনাছে। নগরে তৃণাচ্ছা 
গৃহ নির্মাণের নিষেধ হওয়াতে, দীনছৃঃখী লোকেরা খোকার 
ঘর প্রস্তুত করিয়। তাহাতে বান করিয়। স্র্যোর উত্তাপ, বর্ষার 
জল « পক্ষীর উপরে ভোগ করিতেছে | 

এক্ষণে যেশ্দপ অসহখ্য বিজাঁতীয় রোখের ও লেখকের 


( ৬ ) 


রদ হইযাছে, ডভ্পযুক্ত ষধালিয ও শুদ্রাষজ্ত্বের সংহ,ও 
রদ্ধি পাইয়াঁছে। তখনকার মত আঁর কেরাঁচি গাড়ি নাই। 
তাঁবত্ত ভীঁজটে, গাঁড়ি, পালকি গাঁড়ির অবয়ব ধন্যাছে | 
মাথায় প্রীঘ কৌন বুটীওয়াঁলা ফেটী পীকুড়ী ধণধেন 

না, মের্জাইয়ের বদলে দলদলে ঙাকিয়ার গেলাপের মত 
একপ্রকাব গাত্রীৰবরণ হুইয|ছে, তীহাঁর নম পিরাঁণ, সক্দই 
তাছ' ব্যবহার করেন। কলিকাঁতার আ্রীলোৌকেরণ মলা মিশি, 
নত, পরিত্যাগ করিষাঁছ্েন, কিন্ত মেই সঙ্গে 'ঙ্গে মৌজা ও 
চর্মমপাঁঢুক! ব্যবহার কর। উচিত ছিল, তাহ! করেন না! কিন্ত 
স্থানে স্থানে পর্বোপলক্ষে মল ঠনঠনের চর্নপাঁদকী ও 
ভরণবরণ পরিধান করিযা রন্ধনকা্ধ্য নির্।হ করিতে দেখ 
গিষাঁছে | কর্ম্মচাঁবী দাঁত্রে পরী সকলেই, প্যানুটুলেন চাঁপ- 
কান ব্যবছ'র করিতেছেন | বনের ন্যায় প্রাঁধ সকল হিন্দুই 
শ্হস্ধারী হইয়াছেন | ধমপাঁন প্রায় তিরোহিত হইয়! 
ন্তা গ্রহণের আঁবিভাঁক হইযাচ্ছে। বিশেষতঃ নস্যদানী 
কিশোরদিগের করে চিরও »শিনী হঙণা আছে । 

ভারতীয় ও বঙ্গীষ ব্যবস্থ।% ?সভাঁষ দেশীয সভ্য নিখুন্ছ 
হুইযাছেন। ইহাদিগের ঢুই একজন বাতীত সকলেই ইংর।জ- 
কিশর আভিপ্রায়ে* ক্রমাগত সন্মতিস্চক শিবশ্চাঁলন ছ।র। 
ডি দিতেছেন | 

সুপ্রিমুবো্ট ও সদর দেওযালী উভঘ আদালত সন্মি- 
লিত হুইর! হাইকোর্ট প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে | সেই স্টের্টে 
কমে ক্রমে চারিজন বাঙ্গাছিন জজ নিসুক্ত হইয়া! তাহার 
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মধে, তিনজন কালগ্রাদে নিপতিত হইয়াছেন | কন্ু 
তম্বাধ্যে মৃত দ্বারকখন1থ মিত্র, যে বিচাঁরাসনে উপবেশন 
করিয।ছিঃপন, তাঁহ। সর্ধাপেক্ষা সার্থক শক্ষাণ হাইকোর্ট 
ও হার বিচারাসন, পূর্বাপেক্ষা সহজ গুণে পরিষ্কা” 
পরিচ্ছর দৃশো সুন্দর হইয়াছে । কিচ্ছু তথাঁয় বিচীর কা 
পূর্ব পরিস্কাঁর পরিচ্ছন্ন হয ন|| হাঁইকোঁটে আর বয়োধিক 
বিচাবর্সতি নাই । উষ্ণ কধিরে সন্ত্রীসত্ব ও দৌঁষধাদোষ 
মীনাহসাঁ ও 7 গু বিধান করিতেছেন | 

রমিক কী মল্লিক ও মহাক্সা রাঁদগোঁপাঁল ঘোষ পুর্বে 
অরাী বশ- তা করিতেন এক্ষণে পরমপ্‌ণ্ডিত বাবু রাঁজেন্দর- 
লাল মিত্র ও অপ্ব্এবেল দিগন্বর মিত্র সে কার্ধ্য নির্বাহ 
করিতেতছন | পুর্কে হরিশ্চন্্র ুখোঁপাধ)য হিস্দু পেটুরিয়টু 
পত্র প্রকাশিতেন, এক্ষণে কষ্ণদাঁন পাল দে কাঁধ 
করিতেছেন | 

পুর্বে অনেক কন্বিষ্য লোক ছিলেন, তভীঁহাঁদিগের কোঁন 
উপাধিছিল না| এস্ণ বনের প্রথীনুসারে অনেকে 
বি, এ) এম এ; বি এল ইও [7৭ উপাধি লাভ করিতেছেন । 
এডুকেশন কৌন্সিল, রহিত হুইয| ডিরেক্টর ও ইনস্পের 
দ্বার! শিক্ষঁকীর্ধেকর তত্বাবধাবণ হইতেছে । এমন পল্। 
দেখা যাঁর না যে তথা গবর্ণমেন্ট মাছাষ্যাপীন বান্দাল! 
অথবা ইংরাজী ভীষাঁর বিদ্ধালয নাই। 

শতভেদ কত গকাঁর হইফ্“তছ বলা যায় না | বিধবা বিবাঁ 
হের দল, বে” বিবাহের দল, নীচ জাতিতে বিবাহ করিব+ 
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লে বছু বিবাঁছ নিবারণের দল, বালা বিবাহ রহিতের "ল, 
ভাঁ্য! বিবাহ দাঁতাঁর দল, নগরে যুথেযুখে দেখ! যাঁয়। 
যুবকেরা, বিলাঁতে গিয়া, কেহ কেহ দিবিল, কহ কেহ 
“বরিষ্টীঁর, কেছ ডক্তির হুইয়! প্রত্যাথমন করিযাই ইংনজ 
পর্সিতে বাম করিয়। থাঁকেন ! নির্বোধ পিতা! মাভীর, 
পুল্রক্বিগকে উচ্চপদদ্থ ও ইংর(জ ভাবাঁপন্ন করণার্থে বিল।ও 
গাঠাইতে ব্যতিবাস্ত, কিন্ত তদ্দারা পিতা মাতা ঈ্দদেশী 
স্বজনগণের কতদূর বিয় সংখটন1 হইতেছে, ত“দ্বষয়ে পিতা 
নীতাঁর চৈতন্য জন্ষিতেছে ন। ইংরাঁজ ভাবাপন্ন পুল্রেরা 
যেউত্তর কালে পিতা মাতা শ্বজনগণের কোঁল উপকাঁতে 
আব্সিবেন, তাহার মীর অপুমাত্র আশা নখ পিতা মাতা 
ভ্রোত ভগিনীকে ইংরজেরা প্রায় কোন সাহাধ্য কন না, 
উাহারাও ইংরাঁজ সহবাসে, ছইহর।জ ভাবৰাপন্ন হইয়া মেই- 
রূপ করেন। জানি ন! তাহারা, কাহার কি করিবেন | 
দেশীয় মুদির আাহাদিগের নিকট কেন প্রত্যাশা 
করিতে পারেনা, বিলাতে « “ফরোততরা, চাউল: ডাউল 
প্রভৃতি ভোজ্য, তাহা দিণের "নট ক্রয় করেন না| করন্ত- 
কারের, কি প্রতাযাশ। করিবে? ফেরৌতের?, কলাই কস। 
ডান, রন্ধন কীর্ধা নির্ধাহ করাঁন 1 তৈলকারের। কি প্রত্যাশা 
£রিতে পারে? এক্ষণে ফেরোতেরা, টতৈলের পরিবচূর্ত 
চর্বি ব্যবহর করিযা থাঁকেন | হিন্দু দাঁসীরা, উইদিগের 
নিকট কি প্রত্যাশ1 করিতে পারে? এক্ষণে যবনীরা, ভীক্ছ।- 
প্পগের পরিচর্যা করিতেছে | হিন্দুতৃতোরা তাহা দগের 


ডি. 


নিট কিলাভ করিতে পারে? যবন শে্জমত শীঁল্র, 
ভাহাঁদিগকে আপ্যারিত করিতেছে | শান্তিপুর, ফরখস 
ভাঙ্গা ঢাঁস্।র তন্ভবাঁয়েরা কি ভরম1 করিতে পীরে? এক্ষণে 
ফেবোঁতের!, বিলাতীয় বন্ত্রের কোট প্যানটুলান ব্যবস্থার 
করিতেছেন | মেদক মেঠাই ওয়ালার ফেরোতের নিট 
কি লাঁভ করিতে" পারে? এক্ষণে উইলসনের হোটেল 
হইতে ভীহাদিগের ভক্ষ্যদ্রব্য আসিতেছে । কংসকারেরা 
উহাদিগের নিকট কি উপাজ্ঞন্ করিতে পারে? এক্ষণে 
কাঁচের বাসন ভীঁহাঁদিগেব ভোঁজন পাত্র হইয়াছে! ভার- 
বাহস্দের ভীহাঁদিগের নিকট কি প্রত্যাশ। করিতে পারে? 
এক্ষণে মোঁষক «হুক ভিত্তির, ভীহাদিশের পেয় ও আান্ীয় 
জল শোঁগাইতেছে । ত্বর্ণকারেব!, তাহাদিগের নিকট কি 
লভ্য করিতে পারে? এক্ষণে ফেরোত দিগের বিবি 
ভাঁবাপন্ন গৃহিণীর1, কোঁন অলঙ্কার ব্যবহার করেন ন11 
ব্রাক্ষণ পণ্ডিতের, কি করিবেন, ভীহাদিগের জ্ঞীনগর্ভ গ্রন্থ 
শীক্্র, বিলাতি ফেরে।ত দিগের নিকট প্রভ। পবইতেছে না। 

বাঙ্গীলায় কত প্রকাঁর '-র হখধছে তাহার সীমা সংখ্য। 
+রাঁ যায় না, পুলিন ট্যাক্স, লাইটিংট্যাক্স, গাঁড়ীর ট্যাক্স, 
বাঁটীর ট্যাক্স, পথের ট্যাক্স, বোটের ট্যা্স, গুভৃতি ট্যাক্স মনু- 
য্যকে উৎখাত করিয়াছে। 

নিদাকণ হছুঃখের কথ। কি রুহিব, বাঙ্গালি বারুরা, 
বংঙ্গালির সভাতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী বক্তুতা করিয়া, 
মাতৃভাষার প্রতি .অকচির পরাকাঁষ্ঠ। প্রদর্শন করিষ' 
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খিক | কবি খন মিলার! ও বিলাঁতী চগ্গের 
বাঙ্গালি জ্্রীর' শ্রীরদ্ধি সাঁধনার্থে মুখমণ্ডলে এক একার 
শ্বেত, চূর্ণ প্রক্ষেপ করেন ; অকম্মী দেখিলে বোঁধ 
ছয়, যেন ভীঁহাঁর। ময়দার মেণট বছন করিয়া আমিতেছেন | 
উহাদিগের গাঁউন পরিচ্ছদের বিকট চটকের দ্বারা, গ্রতি 
বিধান কালে বোধ হয় যেন ধীবর কন্যার! জলাশয়ে বশ- 
নির্ষিত মৎস্যধর! পোলো বাহিয়! চলিতেছেন | যাহার! 
পল্লীগ্রামের মহস্থ্ের জলায় গিয়াছেন, ভীহাঁর'' এ দৃষ্টান্তটীর 
সার্থকতা মাঁনিতে টদ্বব করিবেন না| এই শ্ীমতীরা, হোএল 
বেন বাস্কেট ও পারডের সাহয্যে নিতন্থিনী হইয়! থাঁকন 

এক্ষণে প্রতিগ্রামে প্রতি পল্লীতে অন্থকত্ত। দেখিতে 
পাওয়া যায়| কতই তর-বে-তর টদনিক সাপ্তাহিক ল্সিক 
মযচখর পত্র প্রক্টশিত হইতেছে (কতই নভেল ও নাটকের 
স্থন্টি কর্ত। হইয়া, আঁপনাপনি, পরস্পরের প্রশংসা করিতে” 
ছেন | এতদ্থিষয়ের সবিস্তর পশ্চাত বর্ণন হইবে | বন্গবাঁগী 
ইতরাঁজী শিক্ষিতেরা, কিছু দিন ইংরাঁজ। ভাষায় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ 
লিখিয়া ছিলেন ; কিন্ত “পরদ্টীস্ক ভাষায় মনের ভাঁব তত» 
আঁয়তমতে প্রকাশ হয় না, তজ্জন্য তাহারা এক্ষণে প্রা 
দেক্টুর ভাঁষায় পুস্তক ও প্রবন্ধ সকল লিখিতেছেন | 

রাঁজা, 0.9. 1) ঘ. 0.৪. [. এুভৃতি সন্ত্রমস্চক উপাধি 
অনেকে পীইতেছেল | যাঁদের নিজে খাদ্য বস্ত্র ক্রয়ার্থে 
নিত্য হাট বাঁজারে না যাইলে চলে না, ভহাঁরা পর্য্যস্ত রয় 
শাছাঁছুর হছইতেছেন | 
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গবর্ণর সাহেবের, মধ্যে বৎসরের অধিন্ণংশ াঁল ছ্নি” 
নার পর্বতে অবস্থিতি করিতেন, শুনিয়'ছি বিচক্ষণ লার্ড 
নর্থক্রক সে নিয়মের অন্যথা করিয়াছেন। 

খৃফীয়ান হুইয়! হিন্দুজখতির সখ্য! হস হুইতেছে 
দেখিয়। আমড়াতলাঁর শিবচক্দ্র মল্লিক, প্রায়শ্চিত্তবিধান দ্বার! 
তাহাদিগকে পুনশ্চ হিন্দুসমাঁজ ভুক্ত করণার্থে শীস্ের ব্যবস্থা 

২গ্রহ করিয়। মানব লীল! জন্বরণ করিয়াছেন | রাঁজনারায়ণ 

মিএ নামক একব্যক্তি, কাঁয়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় সপ্রমণণ 
সেতু শাকের পৌঁষকতা। সংগ্রহ করিয়ছেন | সুবর্ণ বণি- 
কের মধ্যে বৈশ্াবর্ণ হইতে উদ্ত হইয়াছিলেন | 

ভারতবধী়িবাবস্থপক সভার আইন প্রবল হহয়ণ ক্রমশঃ 
ধর্মাশৃতু অপ্রচলিত হইনেছে | এক্ষণে জীত্যন্তর হইলে 
পৈতৃক বিষয়, বুল” হইলে স্বামীর সম্পন্তি ঞাণ্ড হইয়া 
থাকে। 

নলকরের অত্যাচীর, হারশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যত্তে 
গ্লান্টসাঁছেব অনেক দমন করিয়া আসিয়াছেন | সেইহেতু 
আপনার গ্রতি মূর্তি পটের পাঁর্থে? তীহীর প্রতিরূপ টাউন- 
হল গৃহে লম্বমান আছে । সংএতি যশোরের ন্যায়ানুগত 
মেজিস্রেউ, ল্মীথ সাহেব, এক পেয়দাকে যথোচিত প্রহ্থার 
কর! অপরাধে, এক নীলকর শ্বেত পুৰকষকে কারাবরোধ 
দণ্ড প্রদান করিয়া হাতে তাঁহার অপক্ষপাঁতিতা'র, 
যথেষ্ট পরিচষ দিছ্েছে | 

ভারতবর্ষের একাওড মহাভারত পুস্তক, বন্ব্যত্ব ক, 


6. এ 


কালীঅ্রমম গিহহ সংস্কৃত হইতে বঙ্গভীষাঁয় অনুবাদ 
করাঁইয়াঁছেন | ইঈশ্খরচজ্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের যত বঙ্গ" 
ভাবা অতি মনোহর মূর্ভিধারণ করিয়াছে । 

বিলীত হইতে নানা প্রকার, পাড়দাঁর বন্ত্র তখনীত 
হইগ্নঃ মিনলে শান্তিপুর'ও লালবাগের তন্ডবয়দেগের 
মুখমণ্ডল মলিন করিয়াছে । বাঁত্রার পরিবর্তে নাটক অভিনয় 
হইতেছে | হোদীয়প্যাঁথ ভাক্তরেরা, বে-মাুম গোছের 
ওষধ' দিয়! মহত্‌ মহত্‌ রোগের শীত্তি করিতেছেন | 

তারিণীচরণ বু, এবহ ছুগ্গিচরণ লা, ক্মতুল এশুর্বোর 
অধিপতি হইয়াছেন | লাহাবা বাঙগাঁলার বিদ্যোন্নতির 
নিমিত্ত পঞ্চাশ মৃহত্র মুদ্রা অপণ করিয়াছেন | 

পাথুরিঘাঘাটার খেলচ্চন্দর ঘে'ষের ভবনে একচী সনাতিন 
ধর্মারক্ষিণনী সভ] হইয়াছে $ তাহার উঠ শ্য উৎক হইবার 
আশী। ছিল, কিন্ত সভ্য ম্ভাঁশয়ের! ধন্ম বিষষের আন্দোলন 
ব্যতীত, অন্যবিধ আন্দোননে প্রবৃত্ত হইয়!ছেন। 

এক্ষমে পর্চনন বদর বয়£ক্রম অতিবাহিত করিলে 
আর কাহারও গবর্ণমেন্টর কীর্ধো থাকিবার বিধি নাই 
ছুর্ভীগ) কেরাঁণীগণের বেতন সংপ্রতি ব্বদ্ধি হই, কেহ 
কেহ সত আঁটশত টাকা পধ্যন্ত মাসিক গাইতেহছেন। 
মীতলায় নগর সংস্থাপনের আঁভগ্রায়ে শ্বেতপুকষের' যত্তব 
পাইয়া মে দিকে রেল চালাইশী- কিন্তু তথায় নগর 
হওয়! দূরে থাঁকুক, রামগতি সুখোপাধায় উদ্ধার কার্ধাত্যক্ষ 

হছুইনে, এত 1দনে যেই রেল অন্ত-লাভ কক্ষিত 















বঙ্গের পরিচয় | 
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অধুনাতন কালের বঙ্গমমাজে যে সকল মহা দোষ 
প্রদীশ করিয়াছে, তাহা দর্শন করিযা মধ্য মপো মনে 
অতিশয় ভুঃখের উদয় হয | *সেই ছুঃখই আঁনাকে এই গ্রন্থ 
ফ্লুকাশে প্রবন্ত করিয়াছ্ছে। বদ্ধুভাবে সুমিষ্ট স্বকপাখ্যান 
না, ই দেব সকল প্রতিকারের প্রধান উপাথ মলে 
(করিয়া গ্রশ্ট্র সকল স্থাপ্রনে আমি তাহা অবলম্বন করিতে 
সেষ্ট। কবিষাছি | নত বাক্তির মুখ ঈষদ্ধাস্যের উদষ , 
হব এবং তাঁহার সহিত তিনি নিজ তদাষ অংশোধনে 
তুবন হযেন, ইহাই গ্রন্থের উদ্দেশা | কিন্ত আমার 
এই আশঙ্কী হইতেছে বে, হঘ ত গ্রন্তেব স্বকপাঁখ্যান 
সকল বন্ধুক্ষে নীরস ভাব ধারণ করিবে | যদি তাঁহীই 
হব, তবে বন্ধুরন্দ আঁকে হিত প্রারর্ধ বিবেচনা করিয়া 
কসম! করিবেন | ইহা নিশ্চিত ভীবিবেন, আমি যে নফল 
ব্যক্তির গমাদ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহছ'দিগের গুণ সন্বন্ধে 
অন্ধ ্সহি| যথাঁকালে গুণ জন্বন্ধে কিছু কলিবার মানয় 
ক্লহিল। 


%/ 


অবশেষে আমি এই গ্রন্থে বাহাদিগেধ সম্বন্ধে স্বরূপা” 
খ্যন কীর্তন করিয়াছি, ত্াহাদিগ্রের নিকট গ্রন্থের আখ্য। 
পল্জ্র উদ্যত মহাজন বাক্য সহকারে ক্ষ! প্রার্থন1«করি- 
তেছি/_এিতকারী বচন সাধু বা অনাঁধু হউক, তাহ! ক্ষমার 
যোগ্য, যেহেতু হিতকাঁরী অথচ মনো হাঁরী বচন দুর্লভ” 


শুদ্ধিপত্র। 


পৃ পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
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পর্ষেোপলক্ষে কর্মচারিদিগেরবিদায় কাল মংক্ষেপ হয়! 
শিয়াছে। 
ভয়ানক ছুর্ধটনাঁর বিবরণ কি কহিব, ১৮৪৭ খৃঃ অবন্দের 
মিকআুদ্ধে ও ১৮৫৭ খৃঃ অন্দে সিপাই বিদ্রোছে পরি" 
থলে হাদয়বিদীর্ণকর হত্যাঁকী্ধ্য ও অশেষবিধ অত্যাচার 
ঘটিয়াছে | ১৮৭৭১।৭২ খুঃ অন্দে জনৈক হ্শংস যন জ্টিস 
নর্মযানকে ছুরিকাঘাতে কলিকাতায় হতা! করিয়াছে । অপর 
একজন, লর্ড মে সাহেবকে ছুরিকাঘাতে পৌঁ্টবেয়ারে 
নিধন করিয়াছে | 
এক্ষণে ভাঁরতরাঁজ্য কোম্পীনি বাহাদ্ররের নাই, তাহ! 
ীমতভী মাহারাণীব নিভস্ব হইয়াছে । 
সুবর্ণ, বণিকদিগের- প্রথা, কায়স্থ ব্রা্গণদিগের মধো 
প্রচলিত হওয়াতে, বন্াদাীন-উপলক্ষে, জামাতাঁকে প্রাঁয় 
যথাসর্ঝস্য দিবাঁর রীতি হইয়াছে, আবার পাত্রের বিশ্ববিদ্য1- 
লয়ের পঁস থাকিলে নিস্তার নাই । 
গবর্ণমেন্ট আঁফিসের ব্যয় সংক্ষেপ হওয়াতে অনেক ক্ষুদ্র 
'শ্রাণী কল্মচাঁরী পদড্রাত হইয়াছেন এবং সামান্য কার্য 
নির্ধাছের নিমিত্ত অনেক ইঙ্গরাঁজ লোঁক অধিক বেতনে 
নিযুক্ত হইয়াছেন | 
বঙ্গদেশে ধর্ম বল.যাহা! আছে, ধন্ম যেরূপে প্রতিপালন 
করিতে হয়, তাহা কথঞ্চিহ বঙ্গীয় স্রীজাঁতির মধ্যেই আছে। 
মোট' বহিয়া ষাঁওয়1 ডদ্রে লোকের মধো লজ্জাঁকর কার্ধ্য ; 
ইদানীং রেলওয়ে ব্যাগ নামক এক প্রকার বিলাতীয় সভ্য 
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মে।টের স্যন্টি হইয়াছে; কোন ভদ্রলোক এ মোট রহনে 
মতান্তর করেন না। 

এক্ষণে আত্মহতার নিভান্ত আধিক্য হইয়াছে | ফলতঃ 
পুর্ব পেক্ষ' ধর্মগ্রন্থ শৈথিল্য হওয় প্রযুক্ত এরূপঘটিড্েছে। 

এক্ষণে অনেক পিতা মাত। চাকরের জবাঁনি অর্থাৎ 
দাস দাঁসীব ন্যায় আ্বীয় স্বীয় পুত্রদিগকে বডবখরু, মেজোধাবু। 
সেজে! বাঁরু, শব্দে অন্বোধণন করিযা, সভ্যতার চুড়ান্ত 
দেখাইতেছেন | এবং পুত্রের পিতাকে পিতা না৷ বলিস। 
প্রায় কর্ত। বলিয়া থাকেন। 

ধনীঢা ব্যক্তিদিগের স্বভাব পর্ববথ আছে । মহাশয়, 
ধর্বতার বলির সম্বোধন করিলে ইর্হার। আত্মধিস্মত 
হুইয়। থাকেন! 

স্বস্তযবনের ব্রীক্গণ, ধোবা, না পশত, কর্মকা, সুপ্রদর, 
মোঁদক এবং আঁপাঁমর সকল ভতি, অধুনা চাঁকরী 
বৃত্তি অর্থাৎ কেরাঁণী শিরী ও মুছরী শিরী এভতি “কাধ্যে 
প্রন্নত্ত হুইয়$ কাছের সব্বনধশ করিতেছেন মোদক 
কেরাণী হইয়া, উত্তরবাঁলে সন্দেশ বিদ্বান করণের উপ 
দ্রম করিয়াছে । কৃষকেরা, কেণী কর্মচারী হইবো, উপাদেষ 
ফল শস্য উত্পাদনের হানি জন্বাইতেছে ; পরে যে খাছা 
দ্রব্যের দশ। কি হইবে বলা যায ন।| দেশীয় অস্ত্র আর 
পুর্বাবৎ, তীক্ষ হয় না| হইবে কেন? কর্দ্মকারেরা যে 
কেরাণা বাবদায় ধরিয়াছেন। শ্বজতীয় ব্যবমায়ে আর 
তাহাদিগের পু বত যত্ত্ব নাই | 
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প্রধান প্রধান পলীগ্রাম, টাউন ন'্ম লাভ কাঁর- 
গাঙে । তথায় শ্এক এক নিউনিনিপাল কন্দিদী সপিত 
হইয়াছে । পরার দেই সকল কমিপীর মেম্বর দিগের আনে 
কেই, দেশবাসীর উপর প্রভূত্ব প্রকাশার্থে বিশেষ তৎপর, 
সুতরাৎ তীহাঁর সকলের অণ্রীতিভাঁজন হইয়! থাকেন । 
ভাহাদিশের লোকের প্রিয় হইয়া করা কর! পক্ষে কি 
নউ্কট শপথ আছে তাহ কেহ জ্ঞাত নহেন। 

অধুনা মহেন্দ্র, উপেন্দ, যৌগেক, সুরেল্দ্, রীজেজ্র, নগেম্র। 
এই করেকটী নান দ্বার প্রায় সমস্ত বাঁঙ্গাল। চলিতেছে। 

এক্ষণে বঙ্গ দ্রেশের যে বটাতে থে পরিবারের মধ্যে 
প্রবেশ করা যায়, তথায় সকলেই কর্তী, অ-কর্তী নিতান্ত 
ছুল্পণীপ্য হুইয়াছে 

আর এক সম্পদায়ের অলোঁকিক আচরণের কথা! 
ওনিলে, য্পরোনান্তি ক্ষুব্ধ ভইবেন | তীহাঁর! পিতা ম'তাঁর 
জীবিতাবস্থয় ভীহাঁদিগকে যথ! সময়ে অন্নাবরণ প্রদান 
ফরেন না আবার সেই পিতানাতি'র জীবনান্তে ভীহাঁদিগের 
শাদ্ধ উপলক্ষে আপনার যশে! গেখরব বিস্তার লালসান্প, 
ফত শত সহত্ মুদ্রাবায় করেন; হায়! তাহার শতাহ- 
শের একাংশ দিলে তীহাঁরা জীবদশাঁয়, সময়ে অনবস্ত্ 
পাইতে পারিতেন | 

গবর্ণমেন্ট লেভিতে ইদানী অসংখ্যব্ক্তির নাঁন সংখ 
হীত হইয়াছে; লেভি স্থানে ভীহীদিগের কিরূপ, সম্মান 
তাঁহা তাহখরাঁই জানেন | 


(১৬) 


ইংরাঁজীর প্রীণহূর্ভাব হইয়া বঙ্গীয় পুকষের' প্রায় সকলেই 
স্বজাঁতীয় ভাব বিসর্ভন দিয়ছেন | কেবঙ্স বাহার ইংরণজী 
শিক্ষা পাইয়াছেন এমন নহে, ইংরাঁজীতে অনভিজ্ঞ প্রণচীন 
দিগকেও ইংরাজী ভাব, সংক্রামক রোগের ন্যায় আনুকমণ 
করিয়াছে এবং ভীহাদিগেরগ হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ 
জন্মাইয়! দিয়াছে | কিন্তু সকলে বলেন, বোঁধ হয়, কাঁলে 
এরূপ থাকিবে না| কেননা, ইংরাঁজদিগের অনুকরণ করিয়' 
খ্সবাঁপীর! যে যে কার্ষ প্রথন প্রথম সযত্তে অবলম্বন করিতে 
বাগ্র হয়েন কিছু দিন পরে ব্যগ্রতার পরিবর্তে তৎপ্রতি 
ভীহাদিগের বিলক্ষণ দ্বেষ জন্মে । মহ'স্বা দেখিয়] অখসিয়া-। 
ছিলেন, ইংরাঁজ দিগের" প্রদর্শিত খুষ্টধর্মম, প্রথম প্রথন কত 
বঙ্গযুব! অবলম্বন করিয়! ছিলেন ও অবলম্বন করিতে ৯হুসাহী 
ছিলেন | এক্ষণে আর বাদ্দালির!- খৃউধন্দ্ের নানও মুখে 
আঁনেন না| ইংরাজ সাধারণেই আপনাদিগকে সত্যবাদী 
ঘোঁষণ ঘ্রিতেন, ইংরাজ মাত্রেই সত্যবাদী বলিয়। প্রথম 
প্রথম বাঙ্গালি দিগের হৃদ প্রত্যয় হইয়াছিল; কিছু দিন 
পরে তাহা আবার তিরোহিত হুইয়। গিয়াছে | ইংরাজ 
দিগের পরিচ্ছদ, নেত্রর&ন বলির! উাহার। প্রচার করায় 
অনেক ব্যক্তি প্রথম প্রথম তাহ! ধারণ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে তাছ। বাঙ্গালির পরিধেয় কিন! এই লইয়1 অনেবে 
বিচার কর্রিতেছেন। ইংরাঁজের খাদ্য উৎ্কষ্ট ভাঁবিয়! অনেক 
বাঙ্গালি প্রথম প্রথম তাহা গ্রহণ করিয়৷ ছিলেন; অধুন 
তাহ! পীড়াদায়ক ও দেহনাঁশক বলিয়া! অনেকের প্রতীতি হুই- 
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যাছে। ইংরাজদিগের সভ্যতাঁকে, বান্গালির! হুড়ান্ত সভ্যদ্কা 
বলিয়! প্রথম পথম মাঁনিয়া ছিলেন, এক্ষণে দে সভ্যতাকে 
জা অনেকে সভাত1 বলিয়া! মাঁনিতেছেন ন1! ইংরাজির . 

ভব হইলে প্রথম প্রথন ইংরাজী শিক্ষিতেরা, গুর্ণিম। 
ও অমাবসা! তিথিতে লঘু ভোজন, স্বর্ণ কবচ ও ওহ 
ধারণ দ্বারা রোগ মুক্ত হয়, শুনিলে তাচ্ছিল্য ও উপ- 
হাঁস করিতেন, এক্ষণে আর সেরূপ করেন না। প্রথম 
প্রথম ভীঙ্থার। পুবণে ব্যোমযাঁন বাঁঞ্ধযাঁন ইত্যাদির বিব- 
দিণ শুনিয়। উপহীন করিতেন | এক্ষণে বেনুন ও রেল- 
ওয়ে শকট চাঁলন' দেখিয়া, সেই পুরাঁণৌক্ত বিবরণের 

প্রতি্উপহীন করেন ন।| গোঁলুড কর্‌, ভট্মোক্ষ মূলর 
জর্মনন দেশীয় পন্ডিতের! যথেস্ট গেখরব না| করিলে কিন্ত 
সংস্কৃত পাঠ জন্য বি বিদ্যালয়ের আদেশ না হইলে 
'ঙ্গ দেশের সংস্কত শীস্বের আর৪ অধঃপতন হইত, এবং 
তাহাকে অনর রা ইতরাঁজী শিক্ষিতেরা নিতান্ত 
নিশ্চিন্ত হইতেন | 

এক্ষণ-কাঁর পুত্র, বিবেচনা করেন যে, পিতা তাহার 
প্রতি শতসহন্ন কর্তব্য কর্ম করিতে বাধ্য অ'ছেন, কিন্ত 
পুত্র পিতার পতি কোন কর্তব্য কর্মা করিতে বাধ্য নহেন। 
আর আর সমাচার পরে নিবেদন করিব | সংগ্রতি কিশোরী- 
চাঁদের আসবার কি৫িওহ বলিতে ইচ্ছ। হইতেছে | শুনিয়া 
প্রিন্স কহিলেন ভালই ত বনু । 


(১৮) 
উন্নতি । 


মৃত বাবু কিশোরীটাদ মিত্রের আত্মার উক্তি। 


বঙ্গের আধুনিক উন্নতি সম্বন্ধে আমি কিবিৎ কহিতেছি, 
শ্রবণীজ্ঞা হয়। তকণ বয়ন্কদিগের অনেক সভ্যতা বৃদ্ধি হই- 
যাছে। সেকালের লোব্দের ন্যায় ইঙ্নীর। সর্ধাঙগ অনবরত, 
বিজাতীয় কেশ মুণ্ডন করিয়া নিরন্তর অশ্ীলবাক্য ওয়োগ 
করেন না। প্রাচীনদিগের অপেক্ষা স্বদেশের উন্নতি 
সাধনপক্ষে ইহাদিগের কথঞ্িৎ প্রবৃত্তির উদ্রেক হুই- 
যাছে | ইহারা প্রাচীনদিগের ন্যায় নীচ লোকের সহিত 
আলাপ ও বন্ধৃতা করিতে চাঁছেন নাঁ। ইহারা প্রাঁয় 
অর্দধেকে পুরাতনপ্রথ। অনুসারে উত্কোচ গ্রহণ করেন না! । 
জ্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়1 সাঁধাঁসণের মনের মালিন্য বিনষ্ট 
করিয়াছে। অন্তঃপুরের ইতরভাষা অন্তহিত হইয়াছে। 
পরিষ্ছাঁর পরিচ্ছন্ন থাঁকাঁর অভ্যাঁস হইয়াছে) কল্পিতভয়ে 
নবীন রমণীর প্র'চীনাদিগের ন্যায় অভিভূত হয়েন না| 
নানা দেশের পুরাৰত, স্থানীয় বিবরণ, বিদেশীয়দ্দিগের 
্বতাীব ও ব্যবছর ইহারা অনেক অবগত হইয়াছেন । ইস! 
দিগের বুদ্ধির জড়তাঁর হাঁস হইয়াছে | 
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পূর্বে সমস্ত বিষরী লোকের বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানী” 
(লোৌচনার নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম ছিল) দেই কীলের মধ্যে 
যে জ্ঞান জগ্মিত, তাহাই চুড়ধন্ত; পরে পাঠ দ্বারা সে 
জ্ঞানকে উন্নত করার রীতি ছিল না) অধুনা ইংনজ- 
'দিগের দৃষ্টীন্তানুসাঁরে দেশীয় লোকেরা জীবনের শেষ 
ভাগ পর্যন্ত পাঠ দ্বারা জ্ঞানোন্নতি করিয়া থাঁকেন। 
লেখা পড়ার আলোচনা এত প্রবল হইয়াছে যে, যে কেছ 
উন, কলিকাঁতার কোন পল্লীতে স্কুল স্থাপনা করিয়া সেই 
দিন কিম্বা. দ্রিনন্তরে অন্যন দেড় শত ছাত্র পাইতেছেন | 
রধজ-সাহাঁযো স্বদেশ বিদেশ জলপথে এ প্রান্তরে অশ- 
ক্কিতচিত্তে সকলে পরিভ্রমণ করিতে পারে ॥ যে কোল 
ধর্মাবলম্বী হউক, তাহার ধর্ল্মকণর্য্যে ধর্মীন্তরীয় লোক, বিশ্ব 

+ইতে পাঁরে না| " প্রবল বাক্তি, হুর্বলের প্রতি যথেচ্ছ। 
ক্রমে ক্ষমতা প্রকাঁশিতে পীরেন না! 

ভর্ভিক্ষ উপস্থিত হুইলে রাঁজকর্ম্মচারীরা অশেষবিধ' 
উপায় দ্বার? তাহ! নিবাঁরণীর্থে সর্ঝ প্রকার আন্ুকুলা করিয়! 
থাঁকেন। এই কার্ধ্যটী দ্বার ভীহদিগের লক্ষ লক্ষ দোষ 
মার্ভন1! হইতে পারে | 

চিকিৎসাঁলয় বিদ্ভালয় সংস্থাপন দ্বারা রাজপুকষেরা 
যথেষ্ট প্রজাবাহুসল্য জীনাইতেছেন। মহৎ মহৎ ইৎরজ 
ও বাঙ্গালি উদ্যোগ ও আন্ুুকুল্য ছারা বিলুপ্তপ্রায় বেদ 
পুরাঁণ স্মৃতি, দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র ও তাহার অনু- 
বাঁদ মুদ্রাঁ্কিত করিয়! ভারতভুমির কীর্ভি_-চিরম্মরণীয় করি- 
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তেঠছন এবং অনেক ধৎসরাবধি ভারতের অন্তর্গত বঙ্গভূঁমি 
হিন্দুস্থান প্রভৃতির দুর-ছূর্গমস্থানে হিন্দু ও যবনদিগের 
স্থাপিত যে সমন্ত কীর্তির অবশিষ্ট ভাগ অপ্রকাশিত ছিল, 
তাহ আবিষ্কার দ্বারা জনসমাঁজের পরমোপকাঁক্র করি]তে- 
ছেন (| বিক্রমীদিতোর সময়ে যে প্রকার গুণ ও বিদ্যার, 
বিচার ছিল, মধ্যে তাহ! ছিল না; যিনি যাহ! জানিতেন, 
তাহার কিছুই প্রকাঁশ পাঁইত না) তাহ? নিবিড় অরণোর 
আ'ভ্যন্তরিক-সদীন্ধ-পুখ্পরাজির ন্যায় অনাস্রাত ও বিলীন 
হইত | এক্ষণে গুণের বিচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 
প্রায় সকলেরই অজ্ঞাতবিবরণ অবগত হইবার পিপাসা! 
ব্লবতী হইয়াছে; কেখলীন্যের বল ক্ষীণ হইয়াছে, 2বন্থ- 
বিধাছ প্রণয় রহিত হুইয়। গিয়াছে, রাজস্ব আদায়ের নিতান্ত 
জঘন্য হপ্তমের মৌকর্দম। চলিত নাই |. 

অতঃপর তকবাগীশ মহাশয়ের আত্মা কোন বিষয় 
বলিতে ইচ্ছা করেন। শুনি! প্রিন্স কহিলেন, তাহ! 
শ্রবণার্থে আমরা সকলেই প্রার্থনা! করি | 


িলপ্পাপিসপীসিসকাস্সীস্পি 


( ২১) 
লেখক । 


স্পট -প 


প্রেমচক্্র তর্কবগীশের আত্মার উক্তি ! 


উঃ আজকাল পঙ্গপাঁলের ন্যায়, অসহখ্য লেখক, নগর 
পুজী, প্রভৃতি যথায় তথা গ্রন্থ লিখিয়! স্ত,পাঁকীর করি- 
তেছেন | ইহ্ণদিগকে কৰি-মনিউমেন্ট, নাটক লাইট হাউস, 
ঢা, পদ্য পিরামিড বলিলেও যথেষ্ট হয় ন।| ইসা 
দিগের কবিত্ব-আলোঁকের আশ্রয়ে পাঠকেরা জ্ঞানরত্ব লাভ 
করিঠতছেন। ছুই একটী ব্যতীত সকল সংবাদ পত্রের 
রিম্পানুকর 1 সর্বজ্ঞ, (সব জান্তা ) সকলেই, কবিত্বরস, কাবা 
'অলঙ্কারের ভাব, আদনের তর্ক গ্রন্থ সমালোচন! কার্যে 
অন্রান্ত পরিপক্ক | কতকগুলি লেখক বঙ্গ সাঁধুভাষাঁর যেন 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এই বিবেচনাতেই নীচ ভাঁষার 
উন্নতি কণ্পে শশবাস্ত আছেন | অতএব নীচ ও বিকলাঙ্গ 
ভাষা প্রয়োগদ্বারা নাটকাটি রচনাঁতে যত্ত্ব প্রকাশ করিতে 
ছেন। জাঁনিন! সেই লক্জাঁকর নীচ ও বিকলাঙ্গ ভাষার 
প্রতিযডু জানাইয়! স্বদেশীয় লোকের নিকট ঘ্বণাম্পদ হই 
বাঁর নিমিত্ত, তাহার! এত উহুসাহশীল কেন? এ সকল 
ভাষা ষেন কম্মিনকাঁলে শ্রবণ করিতে না হয়, মহোদয় ! 
সেই বর প্রদান ককন| যেমন কর্দমাক্তনীররাঁশিসমস্থিতা 
মদী, জ্বস্ছ শ্রোতিষ্বতীজলে বিমিশ্রিত ছইয়। তাঁহ। টি 


( ২২ ) 


ক, সংপ্রত্তি সেইরূপ বীচজাতি, ও উত্রুট জাতিঙে 
বিমিশ্রিত হইয়া শ্রেঠকে অপ'রুষ্ট করিতেছে ও নীচ বিকলবন্গ 
ভাষা, সাখু বন্দভাঁষাষ নিশ্রিত হুইয়', তাক কিন্ততকিমা- 
কার করিতেছে 1 ইসরা! বলেন সাঁখু ভাঁষায় মনের কল 
ভাঁব প্রকাঁশ পাস না, পাঁধ কি না, পণ্ডিত ঈশ্বরচজ্ বিদাা- 
লাগর ও বারু অক্ষয়কুমার দত্তের পুস্তক মনোঁনিবেশ 
পূর্বক দেখিলে জাঁনিতে পারেন; ভারা সকল ভাবই 
সাঁধু ভাষায় সুচাঁক রূপে প্রকাশ করিয়াছেন । আধুনিক 
ইতর ভাষা লেখক্দিগের প্রসঙ্গকাছে একটি সাদৃশ্য মলে 
হইল কতকগুলি বিদাঁশুনা ব্রা্ঘণ, রাটুদেশ হইতে 
কলিকাঁতার দানশীল বান্তির ভবনে, ছুর্গো্সবের কুর্কে 
বার্ষিক বৃত্তি সংস্থাপন করিতে আসিয়া, পরস্পর” পর" 
স্পবকে বিদা[নক্গার, তর্কালঙ্কার, শিরোমণি, বিদ্যানিি, 
ইতশদি অদ্ধীবাঞ্চক উপা্ি প্রদান করিয়। অধ)াঁপকের ভাবে 
পরস্পর পরস্পরের অদ্বিতীয় পাণ্ডেতোর প্রশহসা! দ্বার! স্ব 
স্ব কার্ধা সন করেন; সেই প্রকীর ইতর-ভাঁষ। লেখকেরা 
আঁপনাপনির মবো একজন অন্াজনকে কবিকুলতিলক, কৰি 
শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি উপাধি প্রদানের বিনিময়ে আপনার লুবি- 
খ্যাত উপাধি সংখ্রাহ করিতেছেন | কোন কোন গেরবা- 
কাজক্ষী বারুর লেখ! পড়! শিথিতে অবকাঁশ পান নাই, 
তীহারা এক্ষণে গ্রন্থ কর্ত। হইতে লালায়িত, কোন সভায় 
একটী প্রবন্ধ পাঠের নিমিত্ত বাগ্র। শুনিতে পাই, যস্ত্রাধ। ক্ষ 
€ কৌন কোন সংবাদ পাত্রের সম্পাদক দ্বারা তাহ! 
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চিলখাইয়, স্বরচিত আঁরোপিয়া কথঞ্, গেঠরব লান্ডের 
এচেউ! করেন | তাহাদিগের এতদ্রপ কার্ধো কেহ প্রতায় 
করেন না, এতক্রেপ প্রত্যাঁশাও াহাদিথের পক্ষে নিতান্ত 
অন্যায়; যেমন তৃণপত্র ভক্ষণ না কপ্রিয় ছুই চা'র,মের 
নহঞ্ধ দেওয়।, গাভীর পন্ষে' অনাপ্য ; অধায়ন না! করিয়া 
মি লেখাও সেই কপ অধাঁপা। আবার কোন কোন 
২স্কৃত লেখকের কার্য দেখিলে মনে অতিশয় ছুঃখ 
চিনে তাহারা অভিনব অভিধান ও বাঁকরণ প্রস্ত্রত 
রিয়া? অনসধিকারী ব্ক্তিদিগের নিকট হইতে প্রশংসা 
ত্র সংগ্রহ করেন | বমূউই ছ,লং প্রভৃতি ত₹ তৎপুস্তকের 
ভিডি প্রদান করেন । এ সকল প্রশংসাপত্র 
'দাতাদিগ্রের উত্ক প্রশ্রম , উল্লিখিত রূপ পুস্তকের 
ওণ দোষ বিচার পক্ষের তাহাদিগের কি অধিকার আছে 
সেই সকল প্রশংসাপত্র কতদূর বলবৎ তাহা একবার মনো, 
নিবেশ করিয়। দেখুন | 
পরন্ড সকল লেখকই সমাঁলোচন লিপি প্রকাশার্থ 
প্রমত্ত, কিন্ত অন্ুসঙ্জান কারলে জানিতে পারিবেন, ষে 
বর্তমন বা্দাল। লেখকের মধ্যে কেবল অতি অস্প 
থাক লেখকের গ্রন্থ সমালোচন করিবার শক্তি আছে। 
ঘেছেতু উক্ত মহশয় গণের যে যে পুস্তক পাঁঠি করিলে 
সমালোচন।ঘ বুযুৎ্পন্তি জন্মে, মে সকল বিলক্ষণ রূপে 
পাঠ করা হইয়াছে | কিন্তু এক্ষণে অসার অর্ঝাচীন, 
যে কেহ হউন একখাঁন পুস্তক দেখিবামাত্র স্বীয় 


(২৪ ) 


কির উপর. নির্ভর করিয্না জম্পমালোচন কার্ষো পররুর্ত। 
হয়েন (| সমালোচন করিবার স্বীয় কচির উপর নির্ভর কার্ধা 
নহে । বীভৎস কচির অনুমোদন করিতে না পারিলে যের 
হুলেখক হইবে না এমন নহে | তীাহ1রা সমালোচন কাধের, 
কিছু ম)ত্র না জনিয়া সকল পুস্তকের রচন1 খণ্ডন করেন 1 
কোন সমধলোচক বাঁবুব আপন লিখিত পুস্তকে কর্তা 
ক্রিয়া প্রকাঁশ অপ্রকাঁশ রাখার স্থান বিচার নাঁই | চি মদ-- 
গর্ধের প্রভাব! তিনি আঁশী। করেন, ভীহার ভাষাকে আদর 
করিঘ়।, লোকে এক ব্যঠকরণ প্রস্তুত ককক | আ। মরি মরি ঈ- 
তাহার কি অপুর্ঝ-পদ-বিন্যাস 1 পড়িতে পড়িতে ভাবের? 
প্রভাবে আঁষাড়ীষ আনারসের নায় আমাদের অঙ্গ সক্কন্টকয় 
হইয়া! উঠে । 

অন্দর ন্যায় পর্ধভূক পুস্তক পাটক্রের' পুস্তক পাইলেইত, 
একাঁদিক্রমে সর্ব প্রকার পুস্তক পাঠ করেল ও প্রীয় সকলা- 
পুস্তকের প্রশহন! করেন। 

লেখকের! ভীহাদিগের প্রশংসায় প্রশ্রয় পাঁন। শুনি 
নাম, লেফটেনেন্ট গবর্ণর কেন কৌন বাঙ্গাল! লেখককে 
প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহাঁতেও হাস্োর উদ্রেক হয় 
ৰাঙ্গালা ভাষা না জানিয়া আবার সে গ্রশহমাকে কে 
ইংরাজি সংবাদ পরের সম্পাদক অনুমোদন করিয়াছেন 
করিলে করিতে গীরেন ; কেননা, সহবাদ পত্রের সম্পাদ- 
কের! সবজান্ত।, সেই অন্ুসারেই তিনি এ প্রশংসায় অনুমো- 
দন করিয়। থাকিবেন ;কি আশ্চর্য্য ! সেই প্রশংসা! অবলম্বন 
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চরিয়া এ লেখকের! দত্তের আয়তন বৃদ্ধি বরেল, আর 
তীঁহারা মনে করেন যে, তাহাদের লেখা এক্ষণে অনেকে 
করণ করিতেছে, বাস্তবিক তাহা! নহে; যে ব্যক্তি লিখিতে 
রি জনে, সে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেই ভাহাদিগের তুল্য 
ংলখক হইয়া উঠে ! 

সুরলোঁকে এই মময় একবাঁর শুভ-স্চক কীণধনি 
এল, সকলে সচকিত হইলেন এবং দৃড়ি নিক্ষেপ 
বিক দেখিতে পাইলেন, এক শুক্লান্বরধাঁরী সুপ্রসন্ব- 
রর শৃশন্তমূর্তি পুর্দিক হইতে উদয় হইতেছেন | 
পঞ্চানন কহিলেন,_-আপনার দেখুন; আঁমাদিগের 
লা ওতিভ:জন চজ্জমোঁহন তর্কসিদ্ধীন্তের আতা আবি- 
তি হুইন্েছেন | সকল হঙহ্ীর নিকট বঙ্গদেশের অভি- 
»/ বিচিত্র ঘটন! শুনিবা'র যু ককন | ইনি সম্প.তি বঙ্গ- 
দি পরিত্যাগ করিয়া ইহলোকে আঁসিয়াছেন। আমার 
$পেক্ষ। ইহীব অধিক অন্তিনব ব্ৃতীন্ত জাঁনা আছে। 
উ কথাঁর অবনাঁন হইতে না হইতেই চজ্জরমৌহনের আত্ম! 
দই ক্পতকতলে উপস্থিত হইয়া! সকলকে বিনীতবাক্যে 
শল জিজ্ঞাসিয়! হেমময় দিব্টাননে উপবেশন করিলেন | 
রে প্রিন্স ও অন্যান্য সকলেই যথেষ্ঠ যত্ব সহকারে আধু- 
ক লেখকদিগের সন্বপ্ধে কিছু বিবরণ তীহাঁর নিকট শুনি- 
ণর প্রার্থন! করিলে তিনি কহিলেন, -সে অতীব বিচিত্র বিৰ- 

আপনার শ্রবণ কৰুন্ঞ। 


( ২৬) 
চন্দ্রমোহমের আত্মার উদ্ভি।- আমি 


এক্ষণকাঁর ইতর ভাঁষা লেখকদিগের লেখাঁর দৌঁষ কৌন বিজ 
তম. লেকের নিকট উত্থাপন করিলে তিনি আমাকে কহি 
লেন, আপনি কিছু মনে করিবেন নী) উক্ত লেখক বেচী- 
রির। সংপ্রতি কপ্চাইতে শিখিতেছেন, পরে বুলি পদাবল" 
ধরিবেন ও মধ্যে মধ্যে চঞ্চ, বাদাঁন করিয়া ঠৌক্রহিতে 
আঁসিবেন, তাহাতে আপনার! ভীত হইবেন না। ওঠ 
উইণদিগের জাতিধর্মম । 

লেখার অভ্যাস কর! হয় নাই, তথাচ বাবুর বালিতে 
শিরোৌদেশ সংলগ্র করিয়া মনে করেন, “আমি বেলন লিখিত 
পারিব, আঁমার অনেকগুলি ইংরাজী 'গ্ন্থু পাঠ করা -ইয়াক্ছে 
অতএব বাঙ্গাল! লিখিৰ ইহার আর আশ্চর্য কি? উপকর 
অপ্রতুল ন'থাদিলে কোঁন একটী বস্তু নির্মাণ করিবাঁর বাধ 
কি আছে।” কিন্তকি পরিমাণে কোন দ্রব্য কত দল কি 
প্রক্রিয়াতে একটী স্বাস্থ্যকর ওউঁষধধ প্রস্তুত হুয়, তাঁছা' ন' 
জখনিয়!, যেমন কেবল রশিরাশি পরিমাণে পাঁরদ, স্বর্ণ, 
মুক্তা ও লৌহ, সংমিলিত করিলে স্বাস্থ্যকর ওঁষধের পরিবর্তে 
এক প্রাণাস্তকর বিষময় পদার্থ হইয়া উঠে? যাঁছা! সেবন 
কারলে দেহ পুষ্ট না হইয়! নষ্ট হুর, সেইরূপ প্রাঁয় ইংরাজী 
শিক্ষিতের1 অনেকে অপরিমেষ বিজাতীয় উপকরণে কিন্তুত 
কিমাঁকাঁর পুস্তক সকল প্রস্তুত করিতেছেন! তাঁছা পাঁঠ করিয়া 
অভিনব বিদ্যার্ধীদিগের যথেষ্ট কুসংস্কার জন্থিতেছে। 


( ২৭ ) 


যে ইত্রণঁজী পুস্তককে আদর্শ করিয়া, তাঁহারা বাঙ্গালা 
নখেন, লেখার পদ্ধতি না জানাতে, তীহাঁদিগের অন্নু- 
'দেকোন রস থাকে শী! যেমন জ্বপ্রযোগে মিষ্টীম্াদি 
চাঁজন করিলে তাছার কোন আঁন্বার্দ পীওয়। যায় না! 
.মইরূপ ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাঁদ বাঁ'জঙ্কলনকারী 
দিগের অন্ভান্ত'বাঙ্গাল! লেখাতে কোন রমই লন্ধ হয় না| 
কোন লেখকের দৃঢ় জ্ঞান আছে যে, “আমি বহুজন 
হসর্গ নিবন্ধন বভুদশর্শ হইরাছি, অতএব আমি অতি 
তম বাঙ্গাল! যদিও অভ্যাস করি নাই, তথাচ ভাঁবগর্ 
তক লিখিতে পরি 1” যাঁহী হউক, শাহর চিন্তা কর 
5চভ যে, তিনি ভদ্রলোকের সহিত অধিক কা 
বাম করিবার সুযোগ পাঁন নাই, তাহার প্রতি যে 
(ধোর ভার আছে, তাহাতে ভীাহাকে অধিক কাল 
সংখ্য ইতর অভদ্রজনের সহিত বাঁস করিতে হয় 1 সেই 
তর সহবাস নিবন্ধন তাহার কচি কলুষিত হুইয়াঁছে এবং 
ঠতরতর বিষয়ে তিনি বছুদশর্শ হইগছেন, কেন না তিলি 
খন যাহ! লিখিতে যান, তখনই ভীহধার লেখনী হইতে 
ইতরভাঁবের উদ্ভাবন হইতে থকে | দেখুন, সেই মহাত্য? 
জাষ্ঠ সহ্বেদরকে একথানি অশ্মীল গ্রন্থ উৎ্মর্গ করিয়াছেন। 
₹নিষ্ঠ হইয়া অশ্রীল গ্রন্থু, জো সহোদরকে উৎসর্গ করিতে 
কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই ! 
লেখক স্কট ও লিটন্ন প্রভৃতির ইংরাজী পুস্তক হইতে 
খৃঙ্থ। পঙ্কলন করিয়াছেন, যাহাতে ভীহাঁর আপনার বুদ্ধি ও 
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আপনার কণ্পনা যোজন হুয় নাই, তাহাই কথপ্থিঃঙ ভাবুক 
লোকের শ্রোতব্য হুইয়াছে। 

উক্ত ছ্েখকের একটী গুণ আছে, তাহা আমি অন্বীক 
কবৰ্তে পাঁরি না।।তনি আপনার গ্রন্থু সন্িবেশিত ঘট না 
এতদূর মনোরম করিতে পারেন, যে তীহা! পিতাঁমই, 
দেবীর উপকথার নায়, শুন্যহৃদয় নির্বৌধের নিদ্রাকর্ষ" 
করিতে পারে। 

তাহার কচি ও উদাহরণ ঘ্ণাজনক, তাঁছার অ. 

অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ উহার আসমীনির পান-র' 
নিষ্ঠীবন, বিদ্যদিগ্রগজের গলাধঃকরণ করান প্রভৃতি ঘ্ব 
উৎ্পাঁদক রজিকত! তীঁহাঁর বীভঙ্স কচির স্পষ্ট পারি 
দিতেছে । 

হিন্দু ও যবন জাতীয় নায়ক নায়িক! সংযোগ ব্যতী 
তিনি প্রায় কোন গ্রন্থু রচনা করেন লা) অনুভৰ হু 
ভীহ্ার ধারণা আছে, রাম-খোঁদা একত্রিত ন। করিলে কো! 
পাঠকের চিত্তবিনোদন করা ভুঃসাঁধ্য | 

ভাহার গ্রন্থ-পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ অতি কেধতুক! 
বহু; অন্যান্য লেখকের গ্রন্ু-পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ 
দ্বারা ঘটনার স্থুল আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যাঁর়। তাহার 
আন্থ পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ অদ্ভত ও অলোকিক, তদ্দার" 
প্রস্তাবের আভাঁন কিছুই ভাসমান হুয় না, কেবল সেই 
প্রস্তাবের যে কোন স্থানের ডুই একটী কথামীত্র উদ্ধু ত করিয়' 
শিরোভুষণ স্থির করা হুয়। যথ|_-“না”) “অবগুগন- 
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ধতী* “দাসী চরণে” এতদ্বারা কাঁহীর সাধ্য প্রস্তাবের 
আভান বুঝে বাঞ্মল্মীবধারণ করে। ইত্যাদি পপ শিরো- 
ভূষণের সন্থিত তন্তবায়ের সঙ্কেত চিত্রের (অর্থাৎ ভীি 
ঠারের) কিছুণাত্র প্রভেদ নাই। সে চিন্ব দেখিয়া,কিছুই 
শ্থির* করা যাঁয় না। তন্ভবাঁয় বসন্তে গ, স, ৭, ৫৯৩ € 
চৃষ্ঠি মাত্রেই বলিষা উঠিতে পারে, এ ধুতীযোড়াঁর মূল, 
পঁচটক! সাড়ে দশ আন1; তদ্রুপ, “না” 3 “অবৰণুষ্ঠনবতী”? 
“দলী-চরণে" ইতা'দি পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ দ্বার! কেবল 
লেখকই সমস্ত বুনিতে সঙ্গণ, অন্যে নহে । লেখকের আত্তি- 
পরার এইবপ যে হছলধর বলিলে দশআইনের মোঁকর্দম! বুলা- 
হবে । কেন না হলধর নানক কোন ব্যক্তি, উক্ত আইনে 
মোকর্দমী কোন জেল। আদালতে উপস্থিত করিয়াছিল ! 
নত উল্লেখ করিলে ন_ঘিত, প্রিচ্ছদের সমুদঘ মর্লল 
বুদ্ধিবলে সংগ্রহ করিতে হইবে। 

আবার ভাঙ্গার রচনাতে কি উৎ্কট ভাব ও শব্দের প্রয়োগ 
আছে । তিনি সর্ধান্ের সৌন্দর্য্য ব্যগীক বর্ণনাতে সুগোল 
শব্দ প্রষোগ করিয়াছেন, সুগোল শব্দটী ভরীহার অতি 
প্রিয়, যেহেতু তিনি লিখিয়ছেন “স্থুগোল ললাট”, ললাট 
কি প্রকীরে সুগোল হইতে পাঁরে ” মনে ককন যেন তাগ্ছা 
মল হইল, হইলেই ব৷ রমণীয় দৃশ্য হইবে কেন? উক্ত 
গোল ললাট শব্দ লইয়া যখন আমি, একদিন আন্দোলন 
দিতেছি, তকাঁলে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিঃত হইলেন; 
আি তীহাঁকে উচ্নার আাঁবার্থ জিজ্ঞীসিলাঁম, তিনি কিছুক্ষণ 
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চিন্তা! করিয়া আমাকে কহিলেন, উচ্ছাঁর ভাঁবার্থ অনা, 
কিছুই আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে না, তবে জান 
কি, লেখক ত্রাক্মণের সন্তান, চিরকাল লুচি মোঁগু! প্রভাতি 
নানা প্রকার গোলাকার দ্রব্য ভোজন করিয়া আদিতেছেন, 
ব্রা্মণ সন্তানের পক্ষে গোৌলই উপাতদয়, গোলই সুদৃশ্য । 
এই হেতুই, তিনি সুগোল ললাট লিখিষা থাঁকিবেন 

লেখক স্থানে স্থানে বারবার লিখিয়াছ্েন, “নাঁলীরন্ধ, 
কাপিতে লাগিল” লাসারদ্ধ, শনা স্থান, কি প্রকীরে তাহার 
কাপ সম্ভব ; ভাঙার ভাঁবার্থ এ পধান্ত বুঝিতে পারি নাই 
এৰৎ আমীর ছুর্ভাগাক্রমে কৌন স্ুলেখক বা বিচক্ষণ ভাবুক, 
গোঁল ললাটের ভাবার্থের ন্যায় নাগারন্ধ, কাপার ভাব সংলগ্ন 
করিতে সক্ষম হইতেছেন না । 

ইইাঁর রচন1তে অনেক স্থানে বিওতি দোষ) বিশেষত 
রূপ বর্ণনায়, ভূরি ভূরি নিরর৫থক বাঁগড়ম্বর : পাঠে বিরক্তি 
বোঁধ হুইতে থাকে; ঘেদন হইকোঁটের অরিজিনেল সাই" 
ডের উকীলের। ফলিও গ্ণনশৃনুসাঁরে, অধিক খরচা! পাইবার 
আশয়ে সানান্য আান্য থোকর্দমা। সংক্রীস্ত এক এক বৃহ 
দাঁকার বু প্রস্তুত করেন লেখক অবিকল মেই রূফের 
ন্যায়, সামান্য প্রস্তাঁৰ সকল, প্রশস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন |, 
এ রূপ লেখাকে আ'লঙকারিকেরা, বিস্তৃতি দোষ বিশিষ্ট 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

এঁ লেখক স্থানে স্থানে সর্ঝদাই রমণীঘূর্ভিতে বস্কিম- 
গরীব! শব্দ দিয়াছেন । লড়ায়ে কার্তিকের মত, জ্ীলোকের 
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বন্কিম গ্রীবা হইলে যেরূপ জুন্দর দেখায়, আপনার তাছা 
অনুভব করিয়া লুবেন | 

আবার কৌন জ্ত্রীলোকের সেবন্দর্ধ্য বর্ণন করিতে "মুভ্মু্ছ 
আকুষ্চন বিক্ষাঁরণ প্রব্বত্ত রন্ধ যুক্ত সুগঠন নাস।” লেখা! 
হইগ্া্হ, ই! নিতান্ত অন্থাভাবিক, পী্ডিত।বস্থান কোন 
কোঁন ব্যক্তির নানা আকুঞ্চন ও বিস্ারণ ভইভ দেখা যাঁয় 
এবং তৎ্কাঁলে মুখনগুল কদাকাঁন হয় 3) আর বেস কেহ 
বলেন, কৌন কোঁন জন্র এরূপ ভয়! থাকে | অতএব বৌঁদ' 
হয়, আঁকুঞ্চন ও বিস্ফারণ এহ ভইগ শব্দ বাবহ্থারে নিতীন্ত 
ইচ্ছা হওয়াতে লেখক তাহা কষ্ট শ্রেষ্ঠে এক স্কাঁনে সংলগ্ন 
করিয়া দিয়াছেন । 

“জানাল। জবলিতেছে? ভদর্দে ডাঁনাল। ভেদ করিয়। 

আলোক আসিতেছে,* বুনিতিত হইবে | 

“ছাঁপুস হাঁগুন কঙ্গিরা ভাত খাইতে আরম করেন,” 
লেখা হইরাঁছে | ইহাতে শদ্দেক অনুকরণ কহদুর ৩ কত 
হইয়াছে, সকলেই অনায়াসে বুলিছে পারিবেন । 

“স্তিমিত প্রদীপে” এই শিরো ভষণের প্রস্তাব পড়িতে পড়িতে 
চিত্রপট বর্ণন1র ঘট! দেখিয়? মনে হুগ্ন, যেন আমরা বাঁলাকালে 
বিদ্যালয়ে যাইতে যাইতে এক এক পয়স দিয় পটলডাজ্ার 
দীঘির ধারে সহুর-বিল দেখিতেছি। প্রদর্শক ঘন্টা! বাদন 

রিয়া আমদিগকে তাহ! দেখাইতেছে। এস্থলে লেখক, বিদ্যা- 

গর মহাশয়ের সীতাঁর বনবাঁমের আলেখ্য দর্শনের অনুকরণ 
রিতে গিয়া তদ্ধিষয়ে সপ্চল ন! হইয়' হাস্যাম্পদ হইয়াছেন | 
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উল্লিখিত লেখক রমণীনূর্তি অলঙ্কৃতা করিতে নিয়া 
তাহার উকদেশে মেখলা দিয়াছেন। আরা নিতম্বে 
মেখলা সর্ধত্রে দেখিয়াছি, উকদেশে কোন রা'জো দেখি 
নাই। শুনিয়াছি, অতঃপর তিনি কর্ণে কঠহার ও গলদেশে 
বলয় ্ীরাইয়। আবকারি মহল হইতে সুবর্ণপদক *1রি- 
তোষিক লইবেন | 

জগৎসিংহ নানক একজন স্তপ্তিত নাঁয়ক ও তিলোত্তমা 
নামী একটী স্তত্তিতা নায়িকাকে কি কার্ধা সাঁধনার্থে লেখক 
তাহার পুস্তকে আনিয়া উপন্থিত করিয়াছেন, তাহাদের 
বিশেষ কার্ধা কিছুই দেখা যাঁয় ন!। আবার হেমচক্দ্র নামে 
নায়কের উদ্ধত স্বভাঁব বর্ণন। করিয়া কি এক কুৎসিত 
ভাবের উদ্ভাবন করিয়াছেন । 

এই লেখকের মতের চমৎ্কাঁরিতাঞ্জ কথা অরবণ কৰকন 1-_ 

অপরের মত নাষ্য বাঁ অন্যাষা ইউক, তিনি সেই মতের 
বিপরীত মতাবলম্বন করিবেনই | কিন্ত যে মত খণ্ডন 
করেন, তাহার সবিস্তার তিনি বিজ্ঞাত নহেন। তাঁহার 
ইতাঁকার মতভেদ দেখিলে, অ.মাঁর এক যবনীর বাবস্থা? 
সংগ্রহের কথা স্মবণ হয়। 

এক ষবনীর অন্ন কুকুরে উচ্ছিষ্ট করিয়াছিল, সেই 
উচ্ছিট অন্ন ভোঁজন করা উচিত, কি অনুচিত, তাহা নিগুঢ় 
জানিতে, নে তাহার স্বামীকে এক মেগলকীর নিকট পাঁঠাঁয়। 
মেখীলবী কোরাঁণের ব্যবস্থাঁকা্ড দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিথি 
অবিধি কিছু পাইল না। যবন আ'সয়! তাঁহার বনিতাঁকে 
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কছছিল, _মোঁলবী কুন্ধুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ*্পক্ষে [কুহু 
বাবস্ছণ স্থির করিতে পারিলেন ন! | তাহাতে যবনী শাক 
বাবসায়ী পণ্তিতের নিকট উক্ত বাবস্থা! জানিতে স্বাদীকে 
পীঁঠমইলে, পণ্ডিত শজ্্র দৃষ্টে কছিখেনন,_আধমাঁদিগের 
শানে কুক্কুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ | যবনী পাঁিতের 
ব্যবস্থ! স্ব।মীর নিকট শুনিয়া কহিলেন, তবে এস আমর 
কুকুরের উচ্ছিষ্টান্ন ভৌজন করি, কেন না, যাহ! হিন্দুদিগের 
পক্ষে নিষিদ্ধ, তাঁহছ| আমাঁদিগের পক্ষে সিদ্ধ ও অবশ্য 
কর্তব্য উক্ত লেখকের সেইরূপ ধাঁরপা। অন্য লেখকের 
কচিতে যাহা! সুরস, তাহা তিনি নীরস এব যাঁহা বিরল ' 
তাহা*নিতাঁন্ত সুরস বলিয়। ব্যাখ্য। করেন । 

উত্ত্খ লেখকের ভীবঃসন্দর্ভের বিষয় আর অধিক আন্দো- 
লন করিলে তাহার গমারও প্রশ্রয় রদ্ধি হইবে | অতএৰ 
সংগ্রতি এই পর্যন্ত রহিল, কেবল তীর পুস্তক বিক্রেতার 
প্রেরিত এই বিজ্ঞাপনী পশ্চাতে প্রকাশ আবশ্যক ।---- 


বিজ্ঞাপন । 


যত টন পরিমাণ নিরর্থক সন্দর্ভের প্রয়োজন হয়, তাক 
নভেল লেখকের লেখাতে প্রীপ্ত হইবে | যদাপি ইহ কাঁহ!- 
রও সিপমেন্ট করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তিনি জরহাঁজের 
ফেট নিযুক্ত করিয়া তোঁলদার, বস্তাবন্দ মার্কওয়ালা, ওজন 
সরকার ও গাঁধা বোট? চুঁচড়ার পরপারে বঙ্গদর্শনের 
লে পাঁঠাইবেন | 10920030258 00 19115910.-+ 





(৩৪ ) 


আর এক. জন পটলভাঙ্গার শিক্ষক উপঘুণপরি চারি 
খন অসার, শীরস, কর্ণেৎপীড়ক নাটক রচনা করিয়াছেন | 
কোন ভাবজ্ঞ বাক্তিকে এ সমস্ত দেখাইলে উহ? লোকসমীজে 
প্রকাশ করিতে তিনি অবশ্যই নিষেধ করিতেন এবংভীহ' 
হইলে কন্লিকীতীয় অত বাসার অপ্রতুল বা! কীহা'র আশ্রম- 
পীড়া হইত না। যে হেতু উক্ত পুস্তক চতুষ্টয় নিষ্কর্্মী মহ্ছা- 
শয়ের! নগরের যে যে পল্লীতে পাঠ করেন, মেই সেই স্থানে 
ভদ্র লোকেরা বাস করিয়া তিষ্ঠিতে পীরেন নাঁ। যে 
সেতু কা্ঠবিদাঁরণের শব্দ, ময়দ| পেষাঁর ঘর্ধরাণি, কাঁংস- 
কারের কার্যালয়ের ঠনঠনানি অপেক্ষা! উক্ত নাঁটকচতু- 
উয়ের ভাবশুনা,_-নীরস শব্দাবলী পাঁঠ, শত সহত্রপ্তণে' অস- 
হনয় | “বছরে আমার” “পলো” এওহ বরগুনা” 
ইতভা।দি অভিনব গ্রীমাভাষা মহামহিম লেখকের, ভাব-ভীগা- 
রের দ্বারোদযাটন করিয়। দিয়াছে । 

কোন লেখক এক খান স্থাস্থা রক্ষা পুস্তক বহ্বায়ামে 
বিবিধ ইংরাজী পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়! লিখিয়াঞ্েন 1 
তাহার স্থুলে ভুল এই যে, বাঙ্গ'ল1 বৈদ্য শণস্ হইতে ভাছার 
কোন অংশ সঙ্ধলন করা হয় নাই | বৈদাশাস্ত্র হইতে সঙ্থদিত 
হুইলে তাহা ভারতীয় লোকের দেহ রক্ষার সম্যক্‌ উপযোগী 
হইত, উঞ্চপ্রধাঁন দেশে কি কি নিয়মে দেহ রক্ষা হয় 
তাহা না জানাতে সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখিতে পারেন 
নাঁই। কেবল অনুমানের উপবূ নির্ভর করিয়া ছুই 
একট! দেশীয় দ্রব্যের গুণ দোষ আরোপ করিয়! ভ্রিখি- 
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রখছেন, ফলতঃ শ্যাস্থ্া রক্ষা লেখার যোগ্য পান্ধ কৰিরখজ 
ও ডাঁক্তর, কিন্ত কীলের কুটিল গতিতে লেখকদিগের মনে কি 
সর্বজ্ঞতা জন্মিয়াছে ; তাহার নকলেই সকল বিষয় লিখি- 
বার ধোগ্য মনে করিয়! অনধিকার কার্যে হস্ত পাসারথ 
করেন। 

উজীর পুত্র নামে তিন খণ্ড বহু বৃহৎ পুস্তকের ছুই এক 
স্বীঁন পড়িতে পড়িতে উহাতে সামান্য ভাব ও ইতর শব্দের 
শ্রেণী দেখিয়। অনর্থক সময় নষ্ট করিতে আমাঁর প্ররৃন্তি জন্মে 
নাই। বিশেষতঃ এক জন নিষ্কম্ম। অথচ সার শ্রাহ্ী ৰাক্তি 
আমাকে বলেন,আমি উচ্। পাঠ করিয়াছি কিন্ত আপনার সময 
সক্তিক্ষষ্ট, উক্তরূপ গ্রন্থ আপনার পাঠা নহে । উহ্ছাতে যাহ! 
আছে তখহা আমি দৃষ্টান্ত দ্বার আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি । 
মনে ককন যখন আপঙ্গীর বয়ঃক্রম সাতবহসর১৮মাতামস্থী 
শিয়রে বনিয়াছেন, কর্ণমূলে অল্প অপ্পে করাঁঘাত করিতেছেন, 
যাঁছু ঘুমাও বলিতেছেন ও গ্ধগীন জ্ত্ীলৌকের ভীষায় নান? 
উপকথা কহিতেছেন; মনোঁনিবেশ করিয়া আপনি তাহা 
শনিতেছেন, মেইরূপ প্রাঁচীনপস্ত্রীভাষাসম্বলিত, অকিঞ্চিহ- 
কর-ভাবপুর্ণ এই উজীর পুত্রের উপকথী।1৮ 

ভুরি ভুরি অযেখক্তিকভাঁব ও নীচ উদাহরণপুপ্রে পরি- 
পুর্ণ__রাঁজবাল! নামক একখানি পুস্তক পাঠ করা হইয়াছে | 
উচ্বার লেখক একজন অভিনব, “গগ্থন্তস্ত” ইইীর অপেক্ষা 
সাহার নিকট সংগ্রতি অধিক আর কিছু প্রত্যাশা! কর! 
যাইতে পারে না। কিন্ত তিনি পরেই বা কি উদ্লীরণ 
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করেন তাহা মহীশয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন, কারণ কোন 
না কোন জময়ে তিনি, চর্ষিত চর্বণকালে কাহারও দৃষ্টিপথে 
পন্তিত হইবেন । 

॥ক্কীয় কি বলিঘ! ইতরভাঁষা লেখকদিগের দৃষটীন্তা- 
নুসারে এমন ফি, কৌন কৌন কৃতী সন্তান পিতা মাঁতাকে 
পর্য্যন্ত যছুকুৎদিত অশ্লীল গ্রন্থ সকল উৎসর্গ করি- 
তেছেন | ময়াঁভীবে অতি সাখানা রূপে অত্যপ্প লেখ- 
কের লেখার প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্রিলাম | সময়ীন্তরে আধুনিক 
বিজাতীয় গছ পন্য লেখকগণের লেখার তদাঁদি তদন্ত, মহ্হাঁ- 
শয়ের গোচর করিয়া প্রবলতর হাঁম্যের উদ্ভাবন করিব | 


প্রিন্সের উক্তি |--_বঙ্গভূমিতে যথাশ্রুত 


ইতর কলা অনর্থক ভাব ৩ ভাষা প্রবল হুইব'র 
ইতিব্ত্তান্ত আপনার অবগত নহেন | সুতরাং যৎপরোঁ- 
নান্তি বিস্মিত হইতে পাঁরেন। অতএব আমি তাহ! আন্ত 
পুর্কিক কহিতেছি শ্রবণ ককন | 
এই উগ্ভানের অনতিদূরে ৰান্দেবী সরস্বতীর নিবাসের উপ- 
বন; কিয়ৎকাল অতীত হুইল, একদিন দিবাবসাঁনে এ উপবন' 
হইতে মহা প্রলয় কাঁলের ন্যায় বিজাতীয় কোলাহল আসিয়া 
আঁমার কর্ণবিবর উৎখাত করিতে লাগিল | জামি ক্রমে ক্রেমে 
সরম্বতীদেবীর আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলাম, তাহার 
সন্মখে অসংখ্য নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গতাঁষার শব্দরন্দ, কৃতা- 
ঞ্ললি হইয়া শ্রেণীবন্ধন পূর্বক দণ্ডায়মান আছে এবং সঙ্কুলে 


(৬ ৩৭ ) 


কহিতেছে,মাতঃ ! সাধু কিন্ব; নীচভীঁষাঁর শর জকফলই 
আঁপন। হুইতে উতুপন্ন হইয়াছে | আমর! সকলই আপ- 
নার সন্তান, সকলই সমান স্নেহাস্পদ, সকলের সমান অধি- 
কার হওয়া উচিত, কিন্ত আমাদিগের তপম্যার কি বিডু- 
স্বন। ! " যে হেতু অনাদি কাল হইতেই আমরা নীচজধঁতর 
আশ্রয়ে দিনপাঁত করিতেছি; ভদ্র সমাজে অধদাদিগের 
কোঁন স্বব্বাধিকার নাই; সেই হুঃখে নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া 
অদ্য*্নাত-সদনে আসিয়াছি, এবার সীধুসমাঁজে অধি- 
কার না দেওয়াইলে, আমরা আপনার ভ্ীচরণ-প্রান্তে অনা" 
হারে প্রাণ ত্যাগ করিব। 

বাঁঞ্ডেবী তাহাদিগের ক্ষোভে ত*পিত হইয়! আদেশ 


করিলেন, 
তোমরা বঙছদেশে গনুন করত তাধুনা তথায় ভদ্ত্রমমাজে 
অধিকার পাইবে । 


দেবী এইকরপ আদেশ করিয়। আমবর সহিত কথোপ- 
কথন করিতে লাগিলেন; কৌলাহল নিরস্ত হইল | পরে 
শুনিলম, তাঁরা সরস্বতীর আাদেশীনুসাঁরে ভদ্রসমাজের 
গ্রন্থে স্থান পাইবর অভিলাষে ত্বর্গ হইতে অবতরণ 
পূর্বক সর্ব্বাঞ্জে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকাঁগাঁরে উপস্থিত 
হইয়া তীহাকে জানা ইল, মত সরম্থতী আপনার পুস্তকে 
অমাঁদিগের স্থাঁন্‌ প্রীপ্তির জন্য পাঠাইলেন; আমরা 
ইত্তর ভাঁধা, কিন্ত তীহার সন্তান বলিয়া, সাধু ভাষার ন্যায় 
আমাদিখের সর্ঝত্র স্বত্বীধিকাঁর সমান আছে। 


( ৩৮ ) 


এলসমক্তঃশব্দদিশের ইত্যাকার বাঁকা শ্রবণ করিয়া, বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় সহ্ধন্থ্যে কহিলেন,” আমার পুক্তকে তোঁম- 
দিগের স্বস্তীধিকাঁর নাই । তোঁমর1 সরস্বতীর বংশোঁভ্ভব বটে, 
কিন্ত তাহার সং স্কৃত নামক পুত্রের সন্তান নহ; সংস্কৃত 
হই যে সকল সাধু শব্দ উত্পন্ন হইয়াছে, তাহারা সংস্ক 
তের ওরস পুত্র ,--তাহারাই আমার পুস্তক স্থনি রি 
তোমরা সংস্ক তের ব- ,শার দোষে উৎপন্ন হইয়াঁছ, এ কাঁরণ 
এখানে স্থান পাইবে না| তবে যেড়ই একটি ইতর শবকে 
আর্ধমাঁর এস্বাঁনে দেখিতে পাইতেছ, ইহারা কেবল সাধু 
শব্দদিগের বহন কার্যে নিযুক্ত আছে। দেবীর সহিত 
সাক্ষাত হইলে আমি সমস্ত নিবেদন করিব | ৮তামরা অৰি- 
লহ্ঘে এ স্থান হইতে প্রশ্থথন কর। 

অনন্তর দ্বারবান বলিয়া ডাকিতেই, ইতর শব্দের ভগ্ন!" 
বাসে প্রস্থান করিয়া তত্ববোধিনী সভায় গমন করিল এবং 
তত্ববোধিনী পত্রিকাঁয় প্রবেশ করিতে উদ্ভত হইল | তদ্দ ফট 
অযৌবাধনাথ পাকুড়াসী সরোষে তাহাদিগকে তিরস্কার 
করিলে তথ হইতে বিমুখ হস্কুরা তাহার। কোট অফ ওয়ার্ড. 
সের রাজেন্দ্র বাবুর সম্ম.খে উপস্থিত হইল । তিনিও বিদায় 
দিলেন। তথ। হইতে বিনির্থত হওত, তাহার! কাঁলী প্রসন্ন 
সিংহের পুরণনং গ্রহ পুস্তকাঁলয়ে উপস্থিত হইয়! টি 
প্রবেশার্থে প্রস্তাব করিল । উক্ত প্রস্তাবে সিংহ সিং 
প্রতীপ ধারণ পূর্বক গভীরগজ্ভনে কলিকাতানগ্রর রা 
করিয়া কহিলেন,_কি প্রশ্রয় | তোমর1 আমার পুরাঁগসং- 


( ৩৯ ) 


এ্রছে স্থান পীইতে আনিয়াছ ? এবং সরস্বতী তোম্ 
দিকে আদেশ করিযাছেন, বলিতেছ ? আমি তোঁমা- 
দিগের সরস্বতীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাঁখি না; তাহাকে 
ভয় টক? আঁমার চাঁতুরী তোমরা কি জীনিবে? আমি কম 
পত্র নহি! জাঁন না এখনই তোঁমাদিগের মস্তক॥মুণ্ডুন 
করিয়! বিদীয় দিব | অনন্য পরে কাকথ1। এ দেখ ভট্টা- 
চার্ধাদিগের অনংখ্য শিরশিখা-আণীতে আমার গ্রহের 
প্রার্ীর সুনঞ্জিত হইযাঁছে । “শিখাই-ত-ৰটে-ছহে 1 এই 
বলিয়! ইভর শব্দের ভয়াঁকুল হুইয়। পলায়নের উপক্রম 
কৃরিতেছে, তবু দিহহের ইন্ছিতে হেমচন্র, কুষ্ণণন, অভযাচরণ 
প্রভৃদ্চি ভট্টীচা্যগণ স-ক্রোধে গীত্রোত্খান পূর্বক অদ্ধচক্দ 
দ্বার! স্তর শব্দদিগকে পুস্তকালর হইতে বহিষ্কৃত করিয! 
দিলেন। 

অনন্তর কিছুকাল পরে অসাখু শব্দেরা আর একটী স্থান 
পরীক্ষা! করিতে ঘির্ঞপুরাভিমুখে বাল্ীকি যন্ত্রের সীন- 
কটে উপনীত হুইল, যত্ত্রালর়ে সহুস। সকলেব এবেশী করা 
যুক্তিযুক্ত বলিযা বোধ করিক্ঝ ন, যে হেতু সন্দ্বত্র আঙাবা 
হুতাদর হুইয়াছিল। কেবল একটীগাত্র ইতর শব্দ, সে 
স্থানের অধ্যক্ষ,-কে, দেখিতে অগ্রসর হইযা, যন্ত্রীলযের 
ব্তায়নের একদেশ দিয়! হেনচক্জ্র ভর্টীচাধ্যকে দেখিতে 
পাইয়। ভর্দ-শ্বাসে দ্রুত পদচালনে, প্রত্যাগমন করিয়! 
কছিল, ভাঁইসকল ! প্রস্থান কর? প্রস্থান করঠ আর কাঁষ 
নাই, এক্থানে ক্ষণেক অবস্থান করাও ছুঃসাহসের কাধ্য ; 


১৪ ও 


কারণ” এখানে সেই স্থুলাঙ্গ মসম পুকষ আছেন, বাহার 
বিশেষ আক্রোশে আমরা কালীপ্রসন্ন দিংহের গ্রন্থে স্থান 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাঁম | 

অনন্তর সকলে পলায়ন পরায়ণ হইয়। পুনশ্চ সরত্বতী 
দেবী! নিকটে গমন করিতে হইবে স্ঠির করিল, কিন্তু সংপ্রতি 
কেহ কেহ ওবলিয়াঘাঁটায়, কেহ কেহ নাঁরিকেলডাঙ্গীয়, কেহ 
কেহ পর্মিট ঘাঁটে, নিজ নিজ প্ররাঁতন বাঁসাঁয় গমন করিল 

মর্ত্ালোকে বিকলাঙ্গ অসাধু শব্দদিগের ঈদৃশ অগ্গমান 
ঘটিয়!ছে, অন্তর্বামিনী বাঁগদেবী জানিতে পারিয়া ধর্্মতত্ত 
ও বঙ্গদর্শন সম্পাদক, নাটক রচয়িতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্রাবে- 
শিকা পুস্তক লেখক, গবর্ণমেন্ট গ্েজেটের অনুবাদক, "জেলা 
আদালতের উকীল ও আ'মুলাঁগণকে প্রত্যাদেশ করিলেন 
যে,-“আমি বিকলাঙ্গ ইতর শব্দগণকে তোমাদিগের পন্নি- 
ধাঁলনে প্রেরণ করিব, উহাদিগকে হতাদর ন1 করিয়া, তোমা- 
দিগের্ধ বর্ণনতে সাদরে স্থান দাঁন করিবে; তাহাতে তৌঁমা- 
দিগের অশেষ মঙ্গল হুইবে। যে কোন লেখক ইতর বিকলাঙ্গ 
শব্দকে হতাঁদর করিবেনঃ আমি তাহাদিগের মুখে রক্ত 
তুলিয়া যমালয়ে পাঠাইব |” 

পূর্ব্বে সরস্বতীকে অবহেলা করিয়াছিলেন সেই হেতু 
তীহার প্রত্যাদেশে ভীত হইয়৷ সিংহুমহাশয় হুতুমূ লিখিয়! 
ইতর শব্দের যথেষ্ট সমাদর করিলে, বাগুদেবী তাহার প্রতি 
কিছুদিনের জন্য অক্রোধ হইলেন, এবং উল্লিখিত প্রত্যা- 
লিউ ব্যক্তিরা সকলেই এ শব্দদিগকে তদবধি যথেষ্ট সমাদর 


(৪১ ) 


পূর্বক ভীঁহাদিগের রচনানধ্যে স্থানদান করিতে প্ররত্ঞ 
হইয়াঁছেন। কিন্ত ইতর শককে হতাঁদর ও সর .তীর আদেশ 
উল্লঙ্ঘন করা অপরাঁে বিষ্ভাসাঁর মহাশয় € বাবু রাঁজেন্র- 
লাঁল মিত্র চিররোগী হইলেন | পরকৃড়াসী মহাশয় এক, 
কালে কর্লকবলে নিপতিত হইলেন | অক্ষরকুমরদত্ত 
শিরো- শীগ গ্রস্ত ও নিতান্ত অব্যবন্থার্ধ্য হইয়! বাঁলীর উদাখনে 
বক্ষ বায় নিঘুঞ্ রহিলেন। এ সকল সাংঘাতিক ঘটন' 
০ য় আর কি কীহারও পাধুশব্দ লিখিতে সাঁহন জন্বায়। 
৬ বিদ্যার মহাশয়ের স্বভাঁবসিদ্ধ নিভকিত ; তিনি 
পী তাবন্থাতেও মধ্যে মধ্যে সাঁধু শব্দের পুস্তক লিখিতে 
কষা হয়েন নাই । জগম্মোহন তর্কালঙ্কার ও হেমচজ্্ ভট্ট, 
চাঁধ)ঃ প্রভৃতি ছুইএস্” - মদাবধিও সাঁধুভাষ। লিখিতেছেন, 
ইঠদিগের অদৃণ্ঞে উঞ্লরকালে, যে, কি অশুভ ফল উৎপন্ন 
হ তব, তাঁহছ! না জানিয়া ভয়ে তদীয় স্বজনগণের হদৃকম্প 
ই/তেছে | 

। যে কাঁরণে সংপ্রতি বঙ্দে ইতর 'াঁষা লেখা হইতেছে, 
ও হার প্রধান কারণ উক্ত হইল | অপর কারণ শ্রোতা ও 
পাঠকের কচি অনুসারে সঙ্গীত ও রচনাকার্ধ্য নির্বাহ হুইয়া 
থকে। যখন আমিঞসরজাতি ছিলাম কলিকাতাঁর নিকটস্থ 
পল্লীতে পর্বোপলক্ষে যাত্রা উৎসব দেখিতে সর্বদাই আমার 
শিমন্ত্রণ হইত) তাহাতে অনেক স্থানীয় ভূম্বামী ভবনে 
আমার গমনাগ্রমন হইয়াছিল। আমি একবার কোন জমি” 
দারের বাঁঠীতে পর্বোপলক্ষে রজনীযোগে যায়! দেখিলাম 
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একজন বিখাঁত যাত্রীর অধিকারী (পরমাঁনম্দ কি বদন যে 
হউক অনেক দিনের কথ! বিশেষ স্মরণ নাই ) জুললিত 
সুরসংযুক্ত যাঁত্রাঙ্গ গাঁন কপিতেছে, সহআ্বাতিরে ভদ্রলোক 


চিত্তার্পণ করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন | হি 
মণ্ডলীর পশ্চাস্ভাঁগে £ জমীদাঁরের প্রায় ছুই সহত্র ক বক প্রজ! 
বনিয়ছিল | তহার। যাত্রা্গগীতে নিতীন্ত বিরং . স্থইয়। 
সকলে টর রৈশব্দে সং, সহ, বলিদ্' চিৎক!র করিঘ ঠিল 
এব বদ্ধগ্লিপুটে আনিয়া জনীদারকে জাঁনাইল ' পু 
অবতার ! আমর পাঁর্ধণী দিবার সময়ে ত মহাশয়কে ষ 
করিয়া জাঁনাইয়! ছিলাম যে ত্বানরাঁ তাহা দিতে ) হট 


ইচ্ছ ক) কিন্ত আঁনর। যেন এই পরবে জংদাঁর যা।ত্ফ ঃ 
পাই। তাহা, কোঁথাব ?” প্রজার নিতান্ত বিরক্ত হুইস্জ টে 
দেখিয়! জমীদার যাত্রার অধিকারাঁকে অগত্য! মং নামায তে 
আদেশ করিলেন; অধিকারী সংএর উপর সং তাহার ্ 

সং আঁনিতে আরন্ত করিল । চাষীর! অধিক পরিমাঁণে গে 

দিতে লাগিল, আমরা সকলে বিদায় হহইয়। ল্য প্ৰ স্াঁ। 
প্রস্থান করিলাম | তদ্ররপ বাঙ্গালা পুস্তক পাঠকেরা আঁ 
কাংশ এক্ষণে আর উৎরুষ্ট "শব্দ বা রৃত্তাস্ত ঘটিত পুস্ত 
চান না। তাহারা উক্ত রুষক প্রজারু মত নং-দার পুস্তবে 
গ্রাহক, তজ্জ্রন্য জৎ-দাঁত? গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিত্র অনে 

সং দিয়াছেন ; বাচগাঠলা নাটক রচয়িতারা, অনেক 
দিতেছেন | বঙ্গদর্শন-সম্পীদ্ক সংএর উপর জং তাহ 
উপর সং দ্িতেছেন, এবং এক্ষণে চুঁচুড়ার জং মিরা 


( ৪৩ ) 


পাইয়া চু'ঢুড়ার সমস্ত্র পর-পাঁরে বঙ্দদর্শনে নল" প্রঝুর 
সং বাহির হইতেছে । বাস্তবিক এ অঞ্চলটাই সংএর 
আড়ং; আঁর সংপ্রিয় পাঠকেরা, সংদাঁর লেখকের যথেষ্ট 
উৎ্সাঁহ-বর্ধন করিতেছেন | উক্ত পাঠকেরা যেমন তেমন 
প্রিয় নছেন ; তীঁহাঁরা ক্রমাগত সাঁজঘরের দিকে চিত্র- 
দ্নকার ন্যাঁয় ই! করিয়! চাহ্িষা] আছেন ; কতক্ষণে 
হর হইয়া ধেই ধেই হত্যা ৪ তর্টিরামের মত উচচচ- 
চকাঁর করিয়। তাহাদিগের মনোরগ্রীন করে | অত- 
গাঁপনা1র। বিরক্ত হইবেন ন|| 
চক্দ্রমোহন--ইতর শব্দ লেখকই হউন অথব' সংদার 
ই হউন,উই।দিগের লেখার মর্ণর্থ অত অকিঞ্চিৎকর 
না! শক্তি অত স্বভাঁববিকদ্ধ কেশ ? 
প্রিন্ন--সে উহ্বীদিগের মন্তকের দোষ 
৮ক্দ-_উহ্বীর! অভুযুৎ কষ্ট বিজ্ঞ মনো রগ্ক উত্তরবন চরি- 
র অনুবাদ সমালোচনায়, অমদৃশ নিন্দীবাঁদ করিয়াছেন । 
প্রিন্ন-_তাহা! করিতে পারেন | আীহাদিগের বী- 
স কচিতে এ পুস্তক, জীল লাগে নাই। জাঁনেন ত 
£মপুরবাঁপী বীভঙুদকচি বাঙ্গীলের কলিকাঁতার উৎকৃষ্ট 
দেয় সন্দেশ ভক্ষণ করত মিষ্ট কম বলিয়! নিন্দাঁবাদ ও 
1 প্রদর্শন পুর্ধক পরে অধিক পরিমাণে চিনি মিশ্রিত 
রয় তীহ। ভক্ষণ করিয়াছিলেন, অতএব আপনার! 
7ৎসকচির দৃষ্টান্ত দেখিয়াও উত্তররামচরিতের অনুবা- 
দর সমালোচনার ভীব হুদয়দ্গম করিতে পারেন নাই ?-- 
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চঈত্দ---এক্ষণে অযোগ্য লেখকের নাটক নবেলস্বরূপ 
জাক্গলিক লতাঁবল্লী, বিদ্যাসাগর মহ্থাশয়ের নতি ঘত্ের সুরস 
সাঁধুভাষাঁর বৃক্ষটীকে জড়ীভূত করিতেছে, আবার তছ্‌পরি 
বিষরুক্ষাদে নিজ নিজ শাখ! প্রসারণ করিতে আসিতেছে, 
অতএ* সাঁধুভীষ! বক্ষের সজীব থাঁকিবাঁর সম্তাবন1 দেখি না| 
কিন্তু এস্ছলে ইহাঁও বল কর্তব্য যে, দেবেজ্দ্র বাঁবু ও রাজন 
য়ণ বাবু প্রভৃতি কতিপষ মন্থাত্বাঁ হইতে বাঙ্গাল! 
যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, পরে তাহ বিশেষ নিবেদন কা 

জষ্টিশ ঘ্বারকাঁনাথ মিত্র 1--যষে সকল লেখ 
কথা উল্লেখ হইল এই মহ্াপুকষেরা বঙ্গভীষা ও 
সমুদাঁয়কে (মর্ডর) হুতণ করিতেছেন ইহ্থার প্রাণ 

হশয় থাকিল না| অতএব আমার বিচারে ইস্ই' 

কাঁগজ, কলম বলপূর্থক গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবনের নি 
ইইাদিগকে পোট বেষারে গণঠান হয়| 


ইংরাজী শিক্ষিত ৷ 
8১৪৬ 
জন্তিণ শল্তুনাথ পণ্ডিতের আত্মার উক্তি ।- 
ইংরখজীশিক্ষিত নব্যমহাঁশয়ের।, প্রায় সকলেই সম্বদ্ধীন 
বিমুখ) সন্বর্ধন| কিম্বা অভার্থন1 কর! ইহাদিগের পক্ষে ছু 
ব্যাপার ! কেহ কেছ তাঁহা লজ্জাঁকর কেহ কেহ তাঁহ1 লঙ্গ 
বিবেচলা করেন। ভূমগুলের সব্ধবত্রে সকলেই প্র* 
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মহাশয়গণকে সবিশেষ সম্মান করিয়। থাক্লে। "কিন্তু 
ইংরাঁজীশিশ্ষিত খঙ্গীয় যুবারা, সন্মান কর! দূরে থাঁকুক, 
সংপ্রতি মহাঁপ্রামাঁণিক প্রীচীনদিগকে যথাশ্রুতবপে আজুন 
বন্থনও বলেন না, বরঞঃ তীহাঁদিগ্রকে অশ্রদ্ধ| করেনু। 
কাহারও গাত্রে চরণম্পর্শ হইলে দেশীয় রীত্যনুসাঁরে উাঠারা 
নমস্কার করেন না, কি ইংরাজী রীতানুসাঁরে বেগ ইউয়র 
পার্ডনও বলেন ন1। 

ইহারা সাংসারিক কার্ধ্য অশ্বন্ধে অতিশয় হামূবুজ 
অর্থাৎ আত্মবুজ; তাহার অপুমাত্র না বুঝিলেও তৎসন্বন্ধে 
কাহারও সহ্িত পরামর্শ বা! মন্ত্রণ। করা তাহাদিগের প্রথা 
নহে 

“ধর্ম তত্ব নিহিভং গুহাযাঁং” যে তত্বের যকিধিঃ, 
কেধ করাও দীর্ঘকাল সান্পেক্ষ; যুবারা স্কুলে ধর্নোর অথুাত্র 
উপদেশ না পাঁইযা তথা? হইতে বিনির্গত হুইবাঁর ছুই 
চারি দিবস পরে, নিমেষের মধ্যে দৈব বিষ্ভাঁবলে ধর্মমতত্ের 
নিরাঁকরণ করিয়া ফেলেন | কোঁন শাস্ত্র কিম্বা কাহাঁর উপ- 
দেশ অবলঘ্বন করিষ ধর্মের নি্ঢু নিরূপণ করেন না। 

স্থুলতঃ তীহাঁরা প্রায় কোঁন বিষয়ের নিগুট়রূপ অনুধাবন 
করিতে সক্ষম নহেন| কারণ বয়োধর্ম্মে রাঁগ দ্বেষ সম্বরণ 
করিতে না পারায়, তীহারা উৎকৃষ্ট জ্ঞানঠপনন হুই- 
লেও মেজ্ঞীন কোন কাধ্যে নিয়োগ করিতে পারেন না| 

ইংরাজী শিক্ষিতমাঁ্রেই ইংরাজী পরিচ্ছদ প্রিয়; 
কিন্তু সবে পরিচ্ছদ কুৎসিত ও অস্বাস্থ্যকর; কুৎ্সিৎ, তাস 
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“বিচক্ষণ ইহরাঁজেরা আপনা রই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । উচ্থার 
সেখন্দর্ধ্য ও অসৌবন্দর্য্য লইয়া একদ! সবাঁদ পত্রে অনেক 
তর্ক বিতর্ক হুইযান্থিল। অবশেষে জীরামপুর হইতে ফেপ্ড 
তন ইণ্ডি! লেখেন থে ইংরাজী পরিচ্ছদ কেবল শীতপ্রধ!ন- 
দেশে বসতি বলিয়া ইৎরাজদিগকে বাবহবর করিতে হয়; 
দশা সৌন্দর্যের জন্য তাঁহ বাবার কর হয় না। তিনি 
দৃষ্টান্ত দেখান যে, ইংরাজী পরিচ্ছদ দৃশ্যে কদর্ধ্য ও অবিনীত 
তাঁব বিশিষ্ট, সেই হেতু যে যে স্থলে মহৎ ইহরাঁজের প্রতি- 
মূর্তি আঁছে, সেই প্রতিমূর্তির পরিচ্ছদ একট! (দেপরি ) 
আবরণদ্বার! আচ্ছাদিত কর থাকে। 

কুঞ্ণচনগর কাঁলেজের লব সাহেব বলেন, ইহর। পদিগের 
পরিচ্ছদ বিশ্গী; তাঁহার পরিবর্তে অন্যরূপ পরিচ্ছদের স্থ্টি 
হয়, ইহা লইয়া বিলাঁতে মো মধো আখন্দেলন হইয়া থাকে । 
বঙ্গদেশীষ লোকে সেই পরিচ্ছদের এত প্রিয় কেন? 

নব্য ও প্রাচীন ইহরাঁজী শির্ষিতদিগেব টতলমর্দদনে, 
বালাবিবাহে, জাঁতিভেদ দ্বেষঃ ইহারা পার্থকাভাঁবের 
অনুরাগী) ইহাদিখের হে ষ্ঠাধিকীর ধর্্মান্তর অবলঘ্বন, 
শীতে অমর্যাদা, শবদাহে অনিচ্ছা, বৈষ্ভক চিকিৎসায় 
অননুরাগ প্রায়ই দৃষ্ট হুইয়। থাকে। এ সমস্তই ইহরাঁজী 
ভাব! 

স্্রীলোকের স্বাধীনতা অর্পণ করণার্থে ইহাদিগের 
ছুর্দমনীয় আগ্রহ, ইহার প্রঁঘ ইংরাজি শিক্ষিত ভিন্ন সকলী- 
কেই নির্বোধ মনে করেন | কিন্ত স্বাভাবিক জ্ঞানবিশিষ্ট 
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লোঁকের বুদ্ধি ঝ্রৎ্পত্তির নিকট কেবলমত্র ইংরধখজী- 
শিক্ষিতের পাঁঠার্জিঞ্ত জ্ঞঞন পরবভূত হয়। 

উাহাদিগের আবার কতিপয় বিশেষ বিশেষ পুস্তক পাঠ 
করার অহঙ্কার প্রচুরতর | ভাঁবেন না মিল্টন দ্বিতীয় আর 
একখানি খিল্টন, বেকন দ্বিতীয় আঁর একখানি বে ্ন, 
সেক্সপিয়র দ্বিতীয় আর একখানি সেক্সগিয়র পুস্তক পাঠ 
করেন নাই; অথচ ভীহার; উৎ্ক্ট পণ্ডিত হইয়াছিলেন! 
অনাদ্বিকাল হইতে বন্ুদর্ণন ও স্বাভাবিক বুদ্ধি সংস্কারে 
বিশাল পৃথিবী-পাত্রিকা আলোচনায় অনেক লোক প্রামা- 
পিক হন্যাছেন। সেইরপ এক্ষণে বহৃতর প্রামাণিক 
লোক, & দাঁনিক হংকীজীশিক্ষিতদিণের অপেম্স। এই বঙ্গ- 
ভূমিতে বিরাজনা, আছেন] জাঁনি না তবে কেন কেবল 
ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করির! ইনার স্ফীত হইয়। উঠেন | 

ইংরাজী : পুস্তকের সংখ্যা! বনু, কেবল এক কথ। এক ঘটন। 
পুনঃ পুনঃ লেখা । তাঁহাঁতে এত অবাবহার্ধা বিষয়ের বর্ণন। 
আছে বে, মে মকল বিশেষ জানেৎ্পীদন করিতে পারে না 
ও কাল কণ্পে কোন কাধ্যে আসে ন।, সেই নিষ্ষল পুস্তক 
বু ইংরাজীশিক্ষিত অনন্য চিত্ত হইয়। পাঠ করিয়া কীল- 
ক্ষয় করেন, তদর্থে আমরা ভাহাঁদিগকে নিষ্কাম পাঠক বলি, 
কেন না কোন ফলের আশা থাকিলে তাহারা এ রূপ 
পুস্তকপাঠে নিমগ্ন হইতেন না। 

এই মহাঁপুকষের জাঁনিলে অথবা পাঁরিলেও সুদৃশ্য 
হস্তাক্ষর লেখেন ন! | 
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ইংরাজী শিক্ষিতের! আপনার পিতামহ ও মাতামছের 
নাম হঠাঁৎ বলিতে পারেন না। কিন্ত 'বেঞ্তীমিন ফন 
লিনের সাত পুকষের নাম চক্ষের নিমেষে উচ্চারণ 
করেন | ইতরাজীপুস্তক ও সমাচার পত্র স্তপাকার পাঠ 
কাঁরঠত অকচি জন্মে না, কিন্ত ছুই চখরি পহক্তি বাঙ্গাল! 
পড়িতে মুখমণ্ডল বিকৃত ও অর্ধাঙ্গ ঘর্্মাক্তি হয়। কেহ কেহ 
এতদূ'র নির্লজ্জ “আমি বাঁজাঁলা জাঁনি না, তন্সিবন্ধন 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই” বলিষা' আপনার পরব 
করেন। ইহাদিগের নাম লার্নেড, এডুকেটেডা বিদ্বান» 
বিদ্বান শব্দ বিদণাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; কেহ অনেক 
বিষয় বিদিত না হুইলে তাহীকে বিদ্বান বলা যাঁচ় না। 
কিন্তু এক্ষণে বিদ্বান শব্দের এত দুর্দশা ঘটিয়াছে, যে, এ 
শব্দটা প্রীয় সকল ইম্রীভীশ্শিক্ষিতের নীমের পূর্বের আনা- 
য়াসে স্থান লাভ করে। | 
ক্ত বিদ্বানের অনেক অব্যবহার্ধ্য বিষয় জ্ঞাত আঁঞ্ছেন ; 
ব্যবনথার্য বিষ্য যহ্পাঁনান্য; এমন কি সাঁমান্য বেতনতুক কর্ম 
চারী৬ গাতপ-তগ্ডুলভোগী সংস্কৃত ব্যবমারীদিগের মধ্যে 
অনেকে ভীহাদিগের অপেক্ষা অধিক ব্যবহার্য ও জ্ঞানগর্ভ 
রৃত্তান্ত অবগত আছেন | ইতরাঁজীশিক্ষিতের1, বিবিধ বিশেষ 
বিষয়ে অপটু, দেশভাষ। ও সংস্কত জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রের নর্্ার্থ 
পরিজ্ঞানে গনভিজ্ঞ, ভাহাঁর। আবার অশপনখদ্বিগ্রকে বিদ্বান 
বলাইতে চাহেন | ভীহার! কেবলমাত্র ইংরাঁজী-জানার গুণ 
গেরবে উন্মত্ত হই! আপনাদিগকে বহুজ্ঞ বলিয়া ভাঁণ করেন। 
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আরা তীহাদিগকে একদেশচর্লারত বৈপ্লাগীর খগ্শ্লী 
বলি? খগ্রনীতে যেমন নাম সঙ্কীর্তন ভিন্ন অন্যরূপ খেয়াল 
ঞ্পদ বা প্রকৃত তাঁন-লয়-বিশুদ্ধ কৌন লঙ্গীতের সঙ্গত হয় 
ন, ত্বাদৃশ কেবল ইংরাঁজীশিক্ষিত বঙ্গবাঁনীর দ্বারা (কোন 
যৎসাঁমীন্য কাঁধ্য ভিন্ন অন্য কিছু সম্পন্ন হইতে পারে ন1| 

এই খঞ্জনী ভায়দিগের পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্মী স্ত্রী 
পুত্র কন্যা আত্মীয় বন্ধু স্বদেশী প্রতিবাসী প্রভৃতি সকলেই 
গুগগাঁরমা প্রকাশ করিয়া তীহাদিগের প্রশ্রয় বদ্ধি করেন | 

অনেকানেক ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজী ব্যতীত 
দ্বিতীয় আর কোন ভাষার দল্মার্থ বিদিত নহেন। 

এই বিশাল পৃথীপত্রে কি লেখ। আছে, ভীহাঁদিগের তাহ] 
দেখা কি দেখার যু হা না| তাহাঁদিগের ধারণা আছে, 
ইংরাজীতে বাহা নাই তষ্টহ। অসার, ইৎরাজীতে যাহা আছে 
তাঁহাই সার) সেই নার জানিয় ইংরাজীশিক্ষিতেরা আপনা- 
দিগকে সারদশীর বিবেচনা করিয়। শ্থটীত হইতে থাকেন | 

ইংরাঁজেরা তোপে নাঁন। দেশ অধিকাঁর এবং কলবলে 
শকট ও তরণী চালনী করিতেছে বলিয়া! যে ডাহাদিগের 
ভাষার সকল পুস্তক সর্ধরাঁজোর ভাষা অপেক্ষা জ্ঞানগর্ তাঁকে 
পরিপুরিত ছইবেই হইবে, এমন প্রত্যয় করা বুদ্ধিমান 
লোকের কার্য নহে; যেহেতু সেই ইংরাজীর অনেক 
পুস্তক, দাত্তিক গ্রন্থকীরের অধেখুক্তিক মীমাৎসাঁয় পরিপূর্ণ; 
তৎ্সমুদয় কু-যুক্তি হিল্লোলের বেগে কেবল ইংরাঁজী- 
শিক্ষিড্রের বুদ্ধি বিবেচন। ছিন্নতিন্ন করিষা ফেলে । এত 
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লোকের এত্ত-গ্রন্, এত লোকে খণ্ডন করিয়াছে যে কাঁছাঁরও 
সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয় হৃদয়ে স্থান দেওয়ায় ন1| বিশে- 
তঃ সেই পরদেশীয় ইতরাঁজী ভাঁষ! যে বঙ্গবাঁনী যতই অন্ু- 
ধান্ন্টককন বা শুদ্ধ রপে লিখুন, তাহা প্রায় সর্ধবাংশে ভ্রম 
বর্জিত হয় ন1| অতএব বাঙ্গালির! তাঁদৃশ অনায়ত্ত ভাষাকে 
উপলক্ষ করিয়! ব্লথা আপনাদিখের গুণগেধরব প্রকাঁশ 
করেম | তাই যাহা হউক; ছাই ভস্ম সতাং বা মিথ্যা ব! 
কতকগুলিন শিক্ষা করিয়া রাখুন, তাহা প্রায় ঘটে না; 
অনেকে পাঠান্তে যেমন উচ্চতর ইংরাঁজীবিদ্ভালয় হইতে 
বিনিতি ইয়েন, অমনি ভীহাদিগের পঠিত গ্রন্থ সকল সেলুন 
ফের আশ্রয় লয়, আঁর বহির্গত হর না| 

এই মহা তমার" পল্লী গ্রামের বাঁদ্দালা দণ্তরখানায়, নিষ্বন্ম- 
মণগুডলীতে, প্রত্যাশাঁধীনদিগের নিকট এবং শ্বশুরালয়ের আন্তঃ- 
পুরে মহামহোঁপাধ্যায় ক্রেবর লার্নেড নামে বিখ্যাত + কিন্তু 
ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নিমেষমাত্বে ভাহাদিগের বিদ্যা" 
বুদ্ধির আয়তন বিলক্ষণরূপে কুনিতে পীরেন। 

রুতজ্ভতা স্বীকার পঙ্ছে ইহরাভী শিক্ষিতের অতান্ত 
কুণ্ঠিত হয়েন। আর এক রহুম্যাকর ব্যাপার এই যে, দশ 
ব্সরের কনিষ্ঠকেও ইহারা সদবয়স্কশ্রেণীভুক্ত করিতে যন্ত্র 
করেন; কিন্তু পীচ সাত বহুপরের জ্যেক্টকে অনমকাঁলিক 
সে কেলে পুরাতন লোক ইত্যাদি বলেন; কনল্পুটোলাঁর 
লোক পটলভাঙ্গীবাসীদিগকে পূর্বদেশীয় বাঙ্গাল বলিলে 
যেমন শুনায় ইহা ও সেইরূপ | 
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কেই কেছ বোধ করেন,"বঙ্গভূমির ক্রমশঃ জীর্ণাবস্থা! উদী- 
স্থিত হইতেছে; তন্লিবন্ধন তথীয় ক্রমশঃ হীনবুদ্ধি ও হীনবীর্যয 
লোক জন্বিতেছে, কেন না আধুনিক প্রাচীনের! পিতৃপুকষ 
অপেক্ষা! হীনবীর্ধা ও হীনবুদ্ধি; আবার সেই অপুঞ্িক 
প্রাচীনদিগের অপেক্ষা তৎ সন্তানের! আরও হীনবুদ্ধি ও 
নিবীর্ধ্, অতএব পুর্বে অত্যপ্প বয়স্ক মন্ুষোর যেরূপ বুদ্ধি- 
মন্তার পরিচয় পাওয়া] গিয়াছে, এক্ষণে অনেক সুশিক্ষিত 
সাত সন্তানের পিতা, তাঁহার শতাঁংশের একাঁংশ বুদ্ধি 
ধারণ করেন না। উক্ত সিদ্ধীন্তদীকে আমরা প্রতায় করি 
না, কিন্ত মধ্যে মধ্যে প্রতায় করিবার যথেষ্ঠ নিদর্শন 
দেখিদ্তে পাই। 

ইংক্জজি শিক্ষিতদিগের উকীলপদ লাভের জন্য মনের 
বিষম বেগ? কিন্ত আক্ছুনিক উকীলদিগের মধ্যে অনেকের 
যোগ্যতা ও উপাঁজ্ভন এত সামান্য যে, তদ্দারা তীহাদিগের 
বাহ7 আঁড়ম্বরের বায় নির্ধীহ হয় না। অধিক কি, ভীহাঁদিগের 
অন্নক বলিলেও দোষ হয় না| এই অবস্থায় আবার তাহারা 
অনেকে “আদর উকীল” এই গরিমায় ব্রহ্গাণতকে পোস্ত- 
দানার অপেক্ষা ক্ষুদ্রবোধ করেন; তীহাঁরা আপনাদিগের 
অপেক্ষা সকল প্রকার পদস্থ লোঁককে হীনাবন্থ বিবেচন 
করেন এবং কেহ কেহ স্পন্টাক্ষরে বলেন, 2৩ ০১০৬৩ 
(109 01911):5/ 01993 0£1)901)1০” কিন্ত অনা কোন ব্যবসায়ী- 
দিগকে ভীহাদিগের অপেক্ষা বিপন্ন দেখিতে পাঁই না। 
তীহারু| কত উচ্চতর তাহীর অললৌচন করিতে দিয়া এক 
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বর চীনেবাদারের দোকানদারদিগের অবস্থা স্মরণপথে 
আনিলীম, ভাহাঁতে দেখিতে পাইলাম, কাঁটাঁকাঁপড় ও 
কাক বোতলের দোকানদাঁর বেণে বকালি সকলেই তীহা- 
দিগ্রের অপেক্ষা সম্পন্ন লোক ও অধিক উপাজ্জন করে। 
সগদাঠরি আঁফিমের ওজনসরকারী বাক্সে, অথবা দোকান- 
দারদিগের কাটাব)কে যাহা জমা থাকে, অনেক উকীলের 
যথাপসর্ধস্ বিক্রয় করিলেও তাহা প্রীপ্ত হওয়া যায় না। 
ইহার! ফিট ফাট থাকিবার জন্য গাঁড়ায়ান ও ধোঁপা নাপি- 
তকে আহার দিয়! থাকেন; তাহারাই ইইশদিগকে মহা ধনী, 
মহ বাবুঝাঁলয়! জানে | 

সামলাধারী উকীল মহাশয়ের কেহ কেহ এক দিনে নানা 
বিচারালয়ে উপস্থিত থাঁকিতে পারিবেন না, বিলক্ষণ জানি- 
রাও অনেক স্থানীয় বিচারালয়ের ঝদী প্রতিবাদীর নিকট 
ফি-র টাঁক। গ্রঙ্থণ করেন | আহা! কি বিদ্যা ! কি নিচ । 

তখনকাঁর উকীলদিগের বিলক্ষণ বক্ত.তাঁ শক্তি ছিল, 
আধুনিক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের বক্ততাপ্রবাহের কি 
পরিচয় দিব, ইহার! যখন বিচাঁ।াপতির সন্ম,খে বক্তৃতা কার্ধে 
নিযুক্ত হয়েন, দেখিলে ও শুনিলে জ্ঞান হর, যেন বিদ্াা- 
লয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকেরা, শিক্ষকের সমক্ষে সপ্তাহের 
পাঠ মুখস্থ বলিতে প্ররত্ত ছইরাঁছেন $ শিক্ষকের ন্যায় বিচার” 
পতি উকীলদিগকে অপটুত। জন্য মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট তির- 
স্কার করিতেছেন । 


( ৫৩ ) 
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বাবু রামগে!পাঁল ঘোষের আত্মার,উক্তি।--কেব্ল 
দাঁসত্ব অর্থাৎ চাঁকরী এক্ষণে বঙ্গবামীদিগের কি যে গেখর- 
বাস্পর্দ, তাহা বর্ণনা! করা আমার সাঁধ্যায়ত্ত নছে। দাসত্ব 
আবার সম্মানের অবস্থা?! দাঁপত্বে মানহানি ও দুঃসহ অধী- 
নতা, উহ? এহিক স্ুখনন্োগ ও পাঁরলেগকিক মঙ্গলোদদেশের 
বিরোধ হুইয়! রহিয়াছে 

দাঁভ্ একপ্রকার জীবম্মাতের অবস্থা, তাহীতে লঘু- 
তার একশেষ, এই দাস্তত্ব উপলক্ষে কত জ্ঞানবিমূঢ় গরভুর 
সম্মখে কৃতাগুলি হইয়া কাঁলক্ষেপ করিতে হয়, দাঁসত্ের 
ক্ষুদ্রত্ব ব্লহুত্ব নাই, সকল দাসহই প্রভুর পদানত, কিন্ত পুত্রের 
অহঙ্কার আমার পিতা চাকরী করেন, মাতীপিতার অহঙ্কার 
পুত্র চাকরী করে, ভখিনীর অঙ্ইন্তার আমার ভ্রাতা চাকরী 
করেন, স্ত্রীর চুড়ান্ত অহঙ্কার আনার স্বামী চাকরী করেন; 
মে চীকরী যে কি তাহা তাহার! পহুসা বুঝিতে পারেন 
না; যে করে সেই জানে, সেই তাহ্বাতে জর্জরিত 
আছে, সেই তাহাতে দগ্ধ আছে; গুকতর চাটুকার ভিন্ন 
প্রায় প্রভুর প্রিয়পাঁত্র ও, আশু নিজপদের উন্নতি করিতে 
পরেন্ডনা ৷ 


(৫৪ ) 


« দাঁসদিগের মধ্যে কেবল বিচাঁরপক্িরা নহেন, উচ্চতর 
পদস্থ লেকি মাত্রেই মনে করেন্‌ যে, “আমি অতিশয় বোদ্ধ। ; 
আমার সদৃশ উপযুক্ত লোক ছুশ্রাঁপ্য” কিন্তু জানেন ন' 
যে* অনুসন্ধান করিলে মধুমক্ষিকার শ্রেণীর ন্যায় তাহার 
তুলা বহু লোক যথায় তথায় মিলিতে পারে ॥ঃ মনেই পদস্থ 
লোক, তীহা'র শিরোদণি তুল্য উপযুক্ত অধীনকে বুদ্ধি দান 
করিতে লজ্জা বোধ করেন না| ভূমী-নদৃশ অধীন অধমেরা, 
তাহীর মতের পৌঁষকতা৷ ও উত্তেজন! করাতে এতারদশ "পদস্থ 
ব্যক্তির গুণগরিমা ও অহঙ্কার হিমালয় পর্বতের শিখর দেশ 
উল্লঙ্ঘন করিয়? উর্ধগাঁমী হয | 

কর্মচারী দাপদিগের মধ্যে ধাহাঁর উপর সাহেবসদয় 
তিনি অদ্ভিতীয় উপযুক্ত লোঁক, তিনি সকল বাঙ্গানীর 
রুদ্ধিদাতী, তিনি তাহাদিগের বিবাঁদ বিসন্বাদের নিষ্পতি- 
কাঁরক; কিন্ত তাহাদিগের অনেকের বিদ্যাবুদ্ধি এত অনীধা- 
রণ যে, রাঁমহরি আপনি আপন নাস! দংশন করিয়াছে, এ 
গর্বান্তও তীহার1 কেহ কেহ প্রতায় করিয়! থাকেন । 

দাঁসত্ব কাঁ্য্য-ভুক্ত লৌকবিগের মধ্যে আদালত, পুলিশ 
ও রেলওয়ের কর্মমচ।রীরা, চিতীন্ত সে$জন্য ও হিতাঁচ।রশুন্য : 
শোনা যায় ইহাশদিগের আস্ফালন ও উপপর্গ ভয়াবহ, কিন্ত 
সৌভগ্যক্রমে ইহাদিগের শ্রীকরে আমরা কদাচিৎ লিপ- 
তিত হই নাই। 

এক্ষণকাঁর বিচারপতি দাঁস মহাশয়ের অনেকেই এমন 
বিচক্ষণ যে, বিচাঁরাসনচাত করিয়া! তুলনা করিলে বৌঁধ হয় 
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এমন কি ভীহাঁর। জেল! উকীলের মুহুরীরও অপেক্ষা সর্ধাহস্টে 
অযোগ্য; সেই বিচাঁরপতিদিগের অমীম ক্রেশ সংঘটনার 
অদ্যাপি অবসাঁন হয় নাই । মুনসেফ, সর জঙ্ত ডেপুী মাঁজি- 
ট্রেট ভ্লাদা হুগলীতে কার্ধ্য করিতেছেন, কল্য তাহাকে ন্থির- 
পরাধে পদ্মা নদীর ছুর্য় তরঙ্গমল! উত্তীর্ণ হইয়' রাঁজসাহী 
যাইতে হইল; অদ্য মতিহারীতে আছেন কলা কক্সবাজর 
যাইতে হইল; অদা মুঙ্গেরে কলা রঙ্গপুর যাইতে হইল। 
কাহারও বনিতা পথিমধো সন্তান প্রসব করিলেন, বিপদের 
মীরা নাই। 

কোঁন মহাশয়, স্বয়ং কি তাহার শিশ সন্তান অন্বাস্থাকর 
কুহ্ছাঙ্ণে উত্তকট রোগগ্রন্ত হইলেন, চিকিৎসাভাবে কাল- 
কবলিতঞ হইলেন ; কি, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কার্ধ্যক্রমে কাহঁকে 
দলু[মণ্ডলীর মধাদেশে ভ্বীবনাঁশায় জলাগ্রলি দিয়! অবস্থিতি 
করিতে হয়; কি ছুঃসাহমিক কাধ্য । কোঁন মহাশয়ের সহ- 
ধর্ন্মিণীর সহিত বনুকাঁল সন্দর্শন হুয় না, কি হুঃনহ দুঃখের 
বিষয় ! 

কোন বিচারপতি উচ্ছদিআসযুদ্রের প্রান ও বঞ্ষীবাযুর 
উপদ্রব সহ্া করিতে ন! পাঁরিয়', বিচার স্থান হইতে প্রাণ 
রক্ষার্থে স্থানান্তর গমন দোঁষে নিম্্ শ্রেণীস্থ হইলেন । 
রবিবাঁর কাঁধ্যস্থানে না থাক প্রমাঁণে সামান্য পরিচরকের 
ন্যায় কীহাঁকে বেতন কর্তনেব দণ্ডানীন হইতে হইল। 

ইইাদিগের এক জন্মের মধ্যে শত-জম্বের জনন-মরণ নিব- 
ন্ধন যুন্সণ ঘটা থাঁকে; এক জন্মের মধ্যে বারঘ্বার দেহান্ত 
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হপ না, কিন্ত্র মরণের অন্যবিধ সমস্ত নিগ্রছছ সহা করিতে 
হয় ) মরণের লক্ষণ এই যে-ন্বদেশ স্বজন চিরবন্ধুর সছিত 
বিরহমংঘটন ইচ্ছ। হইলে তীাহাঁদিগের সন্দর্শন লাভ হয় 
ন11” স্ছান পরিবর্তন নিয়মের দ্বার! তাছাদিগের সর্বদাই 
ইছ ঘটয়! থাঁকে। 
যাহাই হউক তাহারা মরণ সদৃশ যন্ত্রণা, কিছুকাল লন্থ 
করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় ও জীবনের শেষভাগ সচ্ছন্দে 
অতিবাহিত করিতে পারেন না। বিচখরপতির পদে ত 
কাঁহাঁকে সচ্ছল হইতে দেখি নাঁই। বনুকল কার্ধয করিলে 
শেষদশীয় নিতান্ত লঘুতা স্বীকার করিয়। তীশ্াারা ভিক্ষা 
অ্বরূপ রাঁজছ্বারে কিধিং কিধিঃৎ পেন্কান পাইয়। থাঁকেন। 
ইহাদিগের কার্ধ্য দ্বার! অধর্মের যেরূপ পু্িবদ্ধন স্বয়, তাহা 
কি বদিব? বিবেচন্ংশক্তির অভাবে ।সর্বদংই তীহধর্দেগের 
ভ্রন প্রকাশ পাঁয় ঃ সেই ভ্রম দ্বার) যদাপি সম্প্ণ না হউক, 
তৎ্কর্ভৃক লোকের আংশিক অপকার ও দণ্ড ঘটিয়। থাঁকে। 
গ্রন্থকর্তী। ম্যাডিমন, কহিরাঁছেন “যে, যেরূপ ধীশক্তি- 
সম্পন্ন সে সেইরূপ কার্য নিব্ঝাছে প্ররত্ত হইবে” সামাননা- 
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি চিকিৎসাকাঁ্া, যাজক ও বিচাঁর-কাধা 
বিধানে প্রবৃত্ত হইবে না| কিন্তু অতি হীনবুদ্ধি লোকও 
অধুনা প্রধান লোকের আনুকুল্যে বিচারামনে বসিয়া বহুতর 
আবাঁলবপ্ধ বনিতার মুণগ্ডপাঁত করিতে থাকেন । এই বিচার" 
পতিরা প্রনীণের অনুগত হুইয়! বিচারকাঁর্ধয নির্বাহ করিতে 
বাধ্য হয়েন; প্রতায়ের অনুগামী হুইয়। নিষ্পত্তি করিতে 
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পারেন না; যেহেতু শীহাদিগের যৎআমান্থ্য দিশঁদৃঞি 
প্রমাণকে খগ্ুন কাঁরিয়। তাহাদিগকে প্রতায়ের অন্ুগাঁনী 
হইতে দেয় না| 

ক্রোণী মহ্থাশয়দিগের এক প্রকার নিরূপিত আলো: 
চন! আছে! তীহাঁদিগের আয় যেরূপ পরিমিত, দ্ধ 
শক্তিও সেইরূপ পরিমিত] ভাহারা অতিরেক কোন 
বিষয়ে বুদ্ধি চাঁলন! করিতে পান না। তীহাদিগের ধৈর্যযকে 
আমরী ধন্যবাদ প্রদান করি | তাহারা বেল! দশটার 
সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই লেজরের মিল, সেই অস্ক- 
পাত, নেই সঙ্কলন ব্যবকলন প্রভৃতি কর্তব্য কায নির্ব্বাহ 
, চিন্তায়*নিমগ্ন থাকেন। উক্তরূপ চিন্তা দ্বারা তাহবদিগের 
জ্ঞানের ক্লেমন জড়তা জন্মাইয়া যাঁয় যে, ভীহাঁর। অন্য কোন 
বিষয়ের সাঁরদশর্খ হুইত্বে পারেন না, ইছ! অনেক আলো" 
চন দ্বারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে; তথাঁচ 
দৃষ্টণন্ত স্বরূপ এখানে একটী আখ্য+য়িক উত্থাপন করি- 
তেছি। রঙ্গপুর জেল'র একজন দেশীয় বিচারপতির অধিক 
নিস্পত্তি, সদর আদালতের গ্্ববদারে পুনঃ পুনঃ অন্যথ। 
হইলে, সদর জজের। রঙ্গপুরের জজকে তাঁহার কাঁরণ তদন্ত 
করিতে লেখেন । তিনি বুদিন তদ্বিষয়ের বন্ুত্তর তদন্ত 
ধরণান্তে লিখিলেন যে,_-এখাঁনকাঁর দেশীয় বিচারপতি 
লোকসত্যানিষ্ঠ, পক্ষপাতশৃন্য, উদকোচাঁদি গ্রহণ করেন না, 
তদন্ত করিয়া জানিলাম ; দোষের মধ্যে ইনি ইতঃপূর্ধ্ে বহু- 
দিন কেরাঁণীগিরি করিয়াছিলেন, তাহ'তেই হহার বুদ্ধি 
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স্দড়ীভূত ভইয়া গিরছে, জুতরাঁং ইহীর নিকট পক্ষ 
বিচারের প্রত্যাশা! করা যায় না| সদর জজের! পূর্বাপর 
কেরাণীগণের বৃদ্ধি বিচারের বিশেষ পরিচয় পাইয়া ছিলেন; 
তর্থে উহার! রঙ্গপুর জজের এই বিবরণ, বিনা আগত্তিতে 
অনুমোদন করিলেন । 

কোঁন কোঁন্‌ কেরাঁণীর পরিশ্রমার্ভিত অর্থ দ্বারা অনেক 
পরিবার স্বজনের প্রাণ রক্ষা! পায়, সেই হেতু ভীহাঁদিগকে 
ভূয়সী প্রশৎনা কর! উচিত) কিন্তু ভীহাঁরা কেহ কেহ গাঁদ- 
গর্বির্বিত হইয়। বিবিধ প্রকার ক্রকুটি ও উপসর্গ প্রদর্শন করেন, 
সেইটী ভীহাদিগের বিশেষ রোগ । 

আমি একদা ককরেল সাহেবের আতর নিকট অআাঁনয়াছি 
লেভটেনেন্ট গবর্ণর ক্যাঞ্ধেল সাহেব সবডেপুটী লামক এক 
সম্পধধ কর্তসচধসিক ব্য কনিকষধাকেন। 9 সখি হি, 
সাধ্য, প্রথা, পদ্ধতি সকলই অন্তত, মাহ্থারা লক্ষ ত্যাঁগ, 
দ্রুতপদে ধাবমান, অন্তরণ, অশ্ব ও বক্ষে আরোহণ, 
প্রাচীর উল্লগ্ঘন ইতাকার্‌ বিপুল কষ্টকর কার্ধা করিতে 
পারেন ও যৎ্কিঞ্চিত লেখা পড়া জানেন, কেবল হারাই 
এই পদ লাভের যোগা পাত্র। এই স্থাঁনে রামগোপাল বাৰু 
বিশ্রামের ইচ্ছ1! করিলেন | 

প্রিন্স-_-কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুমি ভাষায় বঙ্গের 

দাসত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়, সিংহ কোন কার্যার্থে 
বর্ষধর স্থানে অবন্থিতি করিতেছেব। এক্ষণে তীহাকে 
দংবাদ দেওয়া! আবশ্যক | 
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তখন প্রিন্সের মাঁনস পুর্ণ করিতে রামগোপালবাঞ্ 
একখানি পত্র লিখিয়া সিংহের নিকট পাঠীইলেন, সিংহ 
পত্র পাঠ ছুই ঘন্টার মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া আপন 
ভাষাতে দাসত্বের বিবরণ কহিতে আঁরম্ত কবিলেন। 

কালীপ্রপন্ন সিংহের আত্মার উক্তি ।--মহোদয় | 
চাঁকরে মহলে বন্দের পর, যা দেখে এলেম, আজ! 
হলে বলি, 

বঙ্দের পর, ক্কল, অফিস, কাছারি খুলেছে, চাঁক- 
রের! বড় বাস্ত, জেলা বজেল। থেকে কেউ গাড়ি কেউ 
পর্শল্কী কেউ পাঁন্সি চেপে, কেউ পঠয় চলে, কলুকেতা মুখে 
হুগলী খুখে, আলিপুর পাঁনে চলেচেন; দশটার ভেতর কাঁজে 
বসুতে হব বলে, রেলওয়ের যাত্রীরা ন1 খেয়ে ইটা দেচেন, 
অনেকে বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে বলে আঙবার সময় পান 
নাই, ধোপায় কাপড় যোগাতে পারে নাই, তাই সাদা, 
ময়ল। আড়মযল। ছু তিনরকমের কাপড়ে সুট মিলিয়েছেন | 
গাড়িতে অঞ্চুত্তি জাতের কাছে বসে পাঁন খেতে খেতে 
চলেচেন । কোঁন কোন কষ্টবল মনিবের কাছে জব- 
ফরাজি জাঁনাবার জন্যে আফিমের দরজা খুলতে না 
খুলতে দরজায় দরোয়ানের খাঁটিয়াতে বসে আছেন; এরা 
অনেকেই মিয়াজীদের কাঁছি থেকে" দুই একখাঁন কটী কিনৈ 
খাঁন; পেটের জন্যে বড় ব্যস্ত নন। উকীলের বাঁড়ীর কেরা- 
ণীর1 ডেক্সের সুমুকে বসে দিশ ইগ্ডেঞ্চর মেড ইন্‌ দি ইয়ার 
অফ ক্রোইষ্ট ইত্যাদি রকমেয় বয়ান ও সওদাগরের বাড়ীর 
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£করণিীরা ইুমভাঁইশ অয খি থাঁউজেন ব্যাগুদ অফ মুগি 
রাইন লিখতে সুক করেছেন, শাবাঁমেন্ট আফিসের 
কেরাণীর জাশীর ধারে কলমই কাঁটচেন | আর ফোন 
কৌন উমেদার, গুরুরে রঙের মুকবিবদের কাছে লম্বা সেলাম 
করে? খাড়া রয়েছেন, তাঁরা বিলিতি ইংরেজের চণ্ডে 
উাহাঁদিগকে বলছেন,-টো-মি সার্টিপিকেট আনতে পারে? 
উরে আসবে | 

কোন মহাঁপুকষের লাঁকো-টাকাঁর জমীদাঁর আছে, তিনি 
চাকুরী কল্পে ইজ্জত বাড়বে, এই ভেবে ইংরেজদিগের দ্বারে 
দ্বারে খোঁসামুদি করে বেড়াচ্ছেন । 

অনেক চাঁকুরে সেরেপ মনিবের লাভের জন্যে কতই সয়- 
তানি কঙ্চেন। আদালতের আঁমলারা আজ ব্রাদাঁবে মাদারে 
পেছারে জগুজে ওয়াফেজ সরেন৪ আঁর আর কয়েক! 
বরেজেতে কথ! লিখে আপনাদের নাএকির হদ্দ দেখাচ্ছেন। 
বাজ্গখালী হু'কিমের মুরব্বী সাঁহেবদেরকে সেলাম দিতে 
যাবেন, তাই চাঁপকানের ওপর চোঁক! জোব্ব। চাপিয়ে 
ব্যারিফীরদিগকে লজ্জা দিছে, ন। গীড়ী পাঁলকী চড়বের খর- 
চের জো নাই, মোঁজ। পেন্ট লন ধুলায় ধূনর করে কোন 
কোন আঁফিসর আঁপনাঁর *মোরাতিবে জাঁনাচ্চেন। কেউ হয় 
তো সাঁছেব বাঁড়ীর সিঁড়ির ঘরের নিচেতে একটু বসবাঁর জায়গ। 
পেয়েছেন, তারও মদগর্কের সীম] নাই, আর শিক্ষা ভিপার্ট- 
মেন্টের কোঁন অহঙ্কেরে কেরাঁণী, চেরঙ্গীর অফিসে ট্যা 
ট্যা কচ্চেন। তিনি আপনাকে ঠিক ক্ট্টিকর্ত1 ভেবে বসে 
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আছেন । প'রমিটে ও ব্েজরিতে কেউ মম্বর কেউ তারিখ 
কেউ এগজাঁমিনের* দাগ €দ একজন কেরাণীর কাঁজে দশ 
বারজন দ্রিনু কাঁটাচ্চেন| রেজফ্টরি আঁফিসের কেরাণীরে 
দলিলের বজনিস নকল তু তুলছেন | বড় আদালতের উকীল- 
দের বিল সরকারের দাওয়াই খানার বিল সবকাঁরদের মত 
বড়মানষেদের দ্বারে দ্বারে টে! টে। কত্তে জুক করেছেন | কাঁল 
রঙের অনেক বাঁদ্দালীরে মিস কালা রডের আলপাক। 
চাপবধান পরে আপিশে বেকঙ্ছচেনঃ। দেকে অনেকে মনে 
কন্তচ্চন, এরা কেশে ডেঙ্গায় গোর দিতে চলেচেন। 
আঁজকানা কলদবন্দ আমল।দের মাঁন ভারি! কি বলবো, 
তাঁবেদ্র ভাত বলে গর্লীএক উৎরেজেরাও উপযুক্ত 
বাঁঙ্গ'লা আছ্লাকেও প্রা থানসামাঁর মত তৌয়াজ কচ্ছেন | 
পখচশ টাকা ম 1ইনের কা। দক্ষ বাঁঙ্জালিকেও মৃত্তিকা ফোঁশ, 
ভাঁয়ারা, স্টুপিড বোঁলবের সুযোগ পেলে বলে থাকেন | 
কোন কোন বাড়ীর কফেরোত কলুমবন্দ আজ কেদারার গাঁয়ে 
চীদ্র রেকে আশে আসুবার চিহ্রী দেকয়ে বাসায় গে 
কানায়ে চাপাচ্ছেন। বড় বন চাঁকরের! আপিসের ছে'ট 
ছে।ট তাবেদারদের ওপর ছুচোঁক রাঁগা করে প্রভুত্ব গিরির 
দৈজোঁত কচ্চেন ও হুক কুল্লে। দাবি দিচ্েন। কোন 
কেন কেরাণী বাঁড়ীর ফেেরেতে আজ পাঁড়দাঁর কাঁপোঁড 
ও শান্তিপুরে পৌসাঁকি উড়নি বদৃলাবাঁর সময় পাঁন নাই 
সেই কাপড়েই আফক্িশে এনেচেন। কিন্তু প্রধানপক্ষ 
সাহেবদের কাছে এ পৌঁসাঁকে যেতে যড়সড় হচ্চেন | পাড়! 
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গাঁয়ের আয়লাদের কাক কাক গার আঁভর বা ওভিকলমের 
গন্ধ ও ঠোঁটে পনের কস ইত্যাদি বিলাঞসর চিহ্ছ দ্যাক] 
যাঁচ্ছে। কুড়ি টাকার কেরাণীদের পাকেটে রেশ্মমের কমাল 
ও হাতে শিলআঁংটী আজ বাঁহীর দিচ্ছে, কোন কোন বাবু 
পল্লীরামে থেকে আসতে পথে ধামাখানেক জলপাঁন 
চিবয়ে এসেচেন। আজ ক-দিনের পর, ছু-ত্তিন দিনের মাই- 
নের পয়সায় মেঠাই গিলচেন | গৃহ-শূন্য ধীদের হয়েছে, 
ভার। আজ পাটনা, মুন্সীর, কাশী, কানপুর, আঁগরা, 'তাঁজ- 
বিবীর গোর, লক্ষ্ষেখের, খস্‌কবাগ দেকে কোল.কেতায় 
জমুচেন। আপিশ বন্দে তীদের বিশেষ আরাম বোদ 
হয় নাই, সর্ঝদাঁই বৌজখচ্চেন আমাদের অপিশ *খালা 
থাঁকী আঁব বন্দ থকা উভয়ই সমান) অন্ধ জাগরে,ন। কিক 
রতি কিবা! দেন ! 

হাইকোটের মলা আলাদিতীর আদালত খোলে 
নাই, তাহারা মক্কেলেদের কাছে ওডছ্থাত, প্রেন্ট, এলো- 
কেটার, বার্ড বাই লিমিটেশন এই রকম গোঁটাকতক শব্দ 
শোঁনাচ্চেন | হাতে একদীও মোকর্দমা না থাঁকিলেও 
এর। দশটা বাঁজলেই জজের ুমকে ঘণ্টার গড়ুরের মত 
খাঁড়। হন, আপিলে মৌকর্দমা নিশ্চয় ফিরাঁবেন, এই আশা! 
দিয়! মক্কেলকে টুইয়ে দ্যান । মোক্তারের খোসামুদি করেন, 
জজের মুখনাড়! খাঁন, আদালত থেকে বেরিয়ে এসে আপ- 
নার ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট প্রোফেসনের পোর্চয় দ্যান। জেল 
'াদ্দীলতের রেঁথো উকীলেরা গাছতলায় বসে “আমি 
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আসামীকে চিনি,” লিখিয়। কেবল সনক্তের কাজে _সাশ্ছের 
জীবন কাটাচ্চেন। 

নতুন চীনেবাঁজারে খুর্রী খুবুরী ঘরে কাণ্তিনি আপিশ 
ওয়ালা, ডাঁইনের চাতরের মত আপিশ সাজয়ে বসে 
আচেন | একধাঁরে ছেোটি একটা টেপায়ে বা টেবিলে 
ব্রাণ্ডি বিয়ারের গ্রীস শোভ! পাঁচে । লাল মুকেো কাপ্ডেন 
এসে বসেচেন, হেড সর্কীর-_যাকে বিনয়ে যুচ্ছদ্দি বলা যায়, 
তিনি ভাঁঙ ইংরিজীতে বেধড়ক ইংরিজ্জি জড়ে দেচেম। 
আঁপিশের সুমকে ধর্মতলা টেরিটি বাজারের কসাইর। হল্প! 
কচ্চে। কেউ কেউ মুর্গীর ঝড়ি পার্ণাজের বোঁজা ও আলুর 
চুরড়ি' নাহ্য়েছে | প্রধান সরকাঁর ও তীঁবেদাঁরেরা খুব 
সকালে “সন্ধযাবন্দনা কিছুই না ক'রে তোপের আগে ভাত 
খিলে বের য়েচেন। ছআঁনা জিনীসের দোডটাঁকা দা 
লিকচেন | মাজে মাঁজে ধরা পড়ে ঘুসো খাঁসটাও খাচ্ছেন । 
দিনীস পত্র যোঁগঠনওয়ালাদের সঙ্গে হিসাবের ভারি গৌল 
যোগ কচ্চেন।| ছোট আদালতের ওয়'রিন্‌ পর্য্যন্ত নাহলে 
অনেক হিসাব সহজে চুকচেখ্টী |! সরকারের! আপিশের 
নাম করে দোঁকাঁনথেকে জিনীন নিয়ে ও কাঁপ্ডেনের নীম 
ক'রে আপিশথেকে টাকা নিয়ে যখন তখন পালাচ্ছে | 
কাঁণ্তিনি আপিশ ওআঁলারা দশটা এগারোটা রাত্রে 
আপিশ বন্দ করে যান। রাত্রি বেশি হয় তখন আর 
লালদীঘীর ধাঁরে গাঁড়ী পাঁওয়া যাঁয় না| সকলেই পায় 
চলে বাঁটী জান, কেউ কেউ পাচ্ছে টাইম লাঁশ অর্থাৎ, 
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নিছে বিলক্ক ছয় দেই ভয়ে পেচ্ছাৰ কত্তে করতেও চলে 
থাকেন । 

ছেখসের বিশলক্ষপতি মুচ্ছ,ন্দির1, ছাতে বদাঁপীক্ড়ী 
বেদে রসে আঁছেন। এদের চদিকে দালালের চা'ল্‌,সোর। 
ও কুসমফুলের নমূনো ধরেচেন। রেড়ো। দ।লালেরা শেল 
লাক লারক্‌ ডাই চাঁদরের খুটে বেদে এসেচেন। হিন্ডুপ্ছা- 
নীর] চিনি মেখর1 কাচ। পাকা সোষ।গাঁর নমূনো। এনেচেন | 
গাধানোটের দেড়ে, মাজিরে ঝাঁকে বাঁকে এসে, আইহিদনি 
রপ্তানির বেট দেবে বলে উমেদারি কচ্ছে | মজে মাঁজে সরু- 
কাঁরদের সঙ্গে কথান্তর হয়ে তাদিগকে ব্যাট। ব্যাটা বলে 
সম্বোধন কচ্চে | বিলমাদা সরকারের সমস্ত দিন দোকানে 
কাল কাঁটয়ে দশহাজাঁর টাকাঁর বিলের মধ্যে একশ টকা 
আদায় করে এনে, তপ্দিল্‌দাঁরের তেঙ্কার লাঁভ কচ্ছে। 
মুহুরীরা খাতার সাড়ে তিনশ আইটেদু ঠিক দিতে 
মাথার ঘি গল!চ্চেন | কোঁন কোঁন হেখসের তিনি সবৃষে 
তিলের ধূলাতে শত শত পাড়ার লোকের কাঁশরোগ 
জন্মাচ্চে | মুটে বস্তীবন্দ মার্ডওআ'ল', তেধল্দাঁর, অর্কীর, 

গকর শাড়ীর গাঁড়োয়াঁন পৌর্মিটে কাঁলেকটর সাহেবের 
দেড়শত আঁহুলাঁকে উপীসন1 করে, এক একটী কর্ম শেষ 
হচ্ছে | কিন্ত গঙ্গার জোয়ার ভাটার গতিকে দে সকল 
কাঁজ ঠিক সমষে হচ্চে না| কোঁন কোন ছেইসের কাঁজে 
সকাল বেলায় এলাহি কাণ্ড উপস্থিত। বোধ হয় এক 
ৰাঁড়ীতে একশ ছুগোচ্ছব হলেও র্যাতো গোল হয় ন1| 
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ভরকাঁডাকি হীকাহাকি অসময়ে শতেক ফর্ম্ধণশ আঞ্ী” 
কত্তে হয়। 

প্রিন্ম-__(সহাঁম্যে) এ সকল আমার জানা আছে 
তবু “অমৃতং বাঁলভাঁষিতৎ” তৌীর মুখে ভাল শুনালো 


ডাক্তার। 


৬ ৩ 


কিণোরীটাদের আঁকার উক্তি__ডাক্তীরের! নিতান্ত 
মন্দ লোক নয়] অকদ্দেই এক স্থানে এক জনের নিকট এক 
রূপ উপদেশ পাইয়! থাকেন কিন্তু আঁশ্র্য এই চিকিৎসা 
বিষয়ে প্রাঁয় ছুই জনের মত এক হয় না| ইহীরা প্রতো- 
কেই জমবাবসায়ী হইতে শ্রেষ্ঠ এই বিবেচন। সিদ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছেন | কোন রোগীর পীড়া নিশ্চয় করিতে না 
পাঁরিলে অন্য ডাক্তারের নহিত একমতে চিকিৎসা করা 
ইইদিগের পক্ষে দাকণ অমস্তরম; কতক গুলিন ভার- 
তীয় রেগের পক্ষেতাহাদিগের ডাক্তাঁরি পুস্তকে উপমম 
দায়ক দিশেব ওধধ নাই | ইহ! ভীঁহার1 সবিশেষ জাঁনি- 
যাও তদ্বিষয়ে বত্কিঞ্চিত যাহ! জানা আছে দেই অন্ু- 
সারেই, চিকিৎসা কাবিয়া থাকেন | কি হুশংস! ইঙ্বীরা 
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শক্ত রোগের চিকিৎসা বিষয়ে অপাঁরক এবং দেশীয় কৰি" 
রাঁজেরাই (মেই-_রেগের) প্ররুত চিকিৎসক, ইহ! ভীহার! 
কাহার নিকট ভ্রমক্রমেও স্বীকার পান না| রোগী, 
উহোদিগের চিকিৎসায় বিনষ্ট হয় হউক, তথাপি সাহারা 
আপনাদিগের ক্ষমীতাঁর ন্যুনতা। স্বীকার পাইয়া টদ্য 
চিকিৎসার আদেশ প্রদান করেন না| ইহার প্রাঁয় 
অর্থ উপাঞর্জনে চক্ষুর্লজ্ঞ! বিবর্জিত) এই মহাপুকষ- 
দিগের অর্থ-গ্রহণের করাল চেষ্ট! হইতে দীন হীন গ্জনেও 
পরিত্রাণ পায় না| মহাত্বার! সামান্য পীড়াঁকে উতৎ্কট 
বলির বর্ণনা করেন, এবহ তাহ! আরোগ্য করিয়া আপনা- 
দিগের ভূয়সী প্রশস1 করিয়া থাকেন । যেমন হিং জন্ত 
বিনাঁশ হেতু অন্ধকারে লোস্ট্র নিক্ষেপ করিলে জক্কর পরি: 
বর্তে নরহত্যাও ঘটিয়া থাকে, মেইরূপ এই মহাশয়ের 
অনেকে বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে রোগ নির্ণয় করিতে ন' পারিয়। 
যে ওবধ দেন তদ্দারা রোগ নষ্ট ন| হইয়া! অতি সঙ্থজে 
রোগী নষ্ট হয়| 

ইহ্াদিগের পুনঃ পুন চরণবিন্যানের আতিশষ্যে 
পথে ভৃণ জন্মাইতে পারে না, কিন্তু রোগী আহ্বান করিলেই 
উত্ক্লষ্ট রূপ অর্বযাঁন চান) মনৃষ্যের গাত্রে অস্ত্রীধাত 
করিয়! ইহাদিগের দয়া-ৃত্ভি অন্তর্থিত হয়, সুতরাং পীড়িত 
ব্যক্তি, মকক বা! বাডুক টাকা পাঁইলেই সন্ভষ্ট থাকেন | কোন 
মহাত্বার ভিজিট চারি কাঁহাঁরও দশ, কাহারও যোঁল টাকা) 
কি গুণে যে তাহার এতাদৃশ মহানূল্য পাইবাঁর পাত্র 
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ভাঁবিয়! স্থির কর! যাঁয় না| যদ্দি বলেন, প্রাণের শ্নায়ে মনু 
কে উক্ত মূল্য প্রদানে বাধ্য হইতে হয়| সে কগ' 
অস্বীকার করিতে পারি না-স্থন বিশেষে প্রীণের দায়ে 
কোন উপকার ন1 পাঁইয়াঁও যথ! সর্কন্য প্রদান করিতে বায 
হইতে হয়! যেমন নির্ন-প্রান্তরস্থ-আস্ত্রধারী দন্ু, পথি- 
ককে ৰলিয় থাকে “তোর নিকট যাহা আছে, আমাকে 
অর্পণ কর, নতুবা এই অকস্ত্রাধীতে গ্রাণান্ত করিব |” 
পথ্থিক' কি করে, উপাঁয় নাই, ভয়াবহ বাক্য শরবণে চঁদ- 
মুখে যথাসর্ধস্ম তাহার হস্তে প্রদান করিয়! প্রস্থান করে, 
বোঁধ করি, ইহও মেইরূপ | 

ডাঁফতরেরা সকলেই প্রতুযুৎ্পন্নমতি ; রঞ্জীকে অগ্গি 
দিলে গ্েমন বন্দুকে ,ততক্ষণাঁৎ শব্দ হয়, ডাক্তরজির'- 
দেই রূপ পীড়িত ব্যক্তির গ্রঙ্থে প্রবেশ করিয়াই নিমেষ 
মধ্যে তাঁহীর $ধধের ব্যবস্থা! করিয়া বান। এত সঙ্জিপ্ত 
কালের মধ্যে কি অলেধকিক সঙ্কেতে এ ড্র ব্যাপার 
নির্ধশহ করেন, কেহই জানেন না। বিলাতবাঁীদিগকে 
যেরপ অপরিমেয় ওধষধ প্েবন করান হইয়া থাকে, 
অন্বজীবী বাক্গলিকে মেই পরিমাণে ওধধ মেবন করাইয়া 
হিতে বিপরীত ঘটাইয় থাকেন । আসন্ন মৃত্যু প্রায় ভাক্তার্ 
বাঁবুরা অন্ন করিতে পারেন না। রোগীর নিকট 
প্রশান্তঘূর্তি ধারণ করিয়! যাইতে হয়, তাঁদের ইহ! বোধ 
নাই। ইহাঁদিগের কাঁলাচাপকাঁন, চার্চ পানটুলন ও 
জলপাের খ্ুঁচী মাথায় দেখিয়ধই রোগী কালান্তকালানু- 
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9র জ্ঞানে "ভয়ে শঙ্কিত হয় | সকলে সময়ে আসিতে 
পারেন না ; কাল বিলম্ব জন্য রোগীর রোগ বৃদ্ধি পায় | কেহ 
কেহ অজ্ঞ কম্পাউগ্ডার নিযুক্ত রাখেন, কম্পী'উগ্ডারের ওষধ 
কিমিশিত করিবার দোষে ও ডীঁক্তার দ্রিগের কমিশন গ্রাহী 
ওঁষধাঁলয়ে মান্ধাতার আমলের ওঁষধের দোঁষে, রোগী 
সুস্থ হইতে পারে না। ইহাদিগের মধ্যে ছুই চারিজন 
উদ্াঁর-স্বভাঁব, ডাক্তার আছেন | আ্রীহারা প্রাতে বিনা 
মূল্যে দীন ভুঃখীর চিকিৎন! করিয়া থাকেন, এবহই মৃত- 
ব্যক্তির স্বজন শ্বাশান বা গোরস্থান হুইডে প্রতাগমন না 
করিলে ভিজিটের বিল পাঁঠান ন। | ইহারা রোগ নির্দিষ্ট 
করিতে ন। পারিয়। বারংবাঁর উঁধধের পরিবর্তে উষধ প্রয়োগ 
করত রোগ পরীক্ষ! করিয়া দেখেন | বেমন পাঁরসীনবিশ 
মুন্সীর লেখ। শিখাইবার জনা ভীন্বা'র ছাত্রদিগকে হরফ মক্স 
করিবার নিমিত্ত একখণ্ড কাঁষ্ঠ দেন, (তাহার নাম তক্তিয়। 
মক্স; ছাত্র পুনঃ পুনঃ তাঁহার উপরে লিখিয়া হস্ত বশ করেন) 
দেইরূপ ডাক্তারের! রোগ না জখনিয়া রকম রকম ওঁষধ 
দিয়া রোগীকে তাক্তয়া মঞ্জের মত বানাইয়। আপন ব্যবসা 
অভ্যাস করিয়। থাঁকেন। 

ইস্থারা লার্নেড প্রোফেসনের অন্ুবস্তাঁ বলিয়। ভুর্জ্জয় 
অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাঁকেন, এ যহুকিঞ্িহ, ডাক্তারি 
পর্য্যন্ত ইহাদিগের বিদ্যা ;অন্য কথার প্রসঙ্গ হইলে 
বদন-ব্যাদান করিয়া থাঁকেন। শুকদেবতুল্য কোন ব্যক্তির 
অঙ্গে ক্ষত দেখিলে বলিয়া উঠেন._এ তোমার পারাঁর ক্ষত, 
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কুদৎসর্গে ইহা জন্বিয়াছে। তীাহাঁদিগের রোগ নিরকক্জি 
ণের দ্বিবরণ অনেকই অবগত আঁছেন, তথা চ দুই একটী 
দৃষ্টান্ত দিতে বাঁধ্য হইলাম। 

ক্ডিদিন গত হুইল সভাঁবাঁজারনিবাঁসী আমাঁদিখের 
একজন পরমাত্মীয় ধার্দিকের উন্তদেশে একটা ব্রণথটিত ক্ষত 
হইয়[ছ্থিল। তাহাকে জনৈক মেডিকেল কলেজের বালি 
ডাক্তার এ কলেজের হা'সপিটলে লইয়! যাইলে প্রকাণ্ড 
প্রকাঁগু*ইংরঠজ ভাঁক্তাঁরের! একত্রিত হইয়া কন্মসল্ট দ্বারা 
কহিলেন, তোঁমাঁর জানুদেশ পর্ান্ত চ্ছেদন করিতে হইকে। 
নতুব! এই ক্ষত বিস্তুত হইয়া তোমার মৃত্যু উপস্থিত করি- 
, বেক। *রো'গী কহিলেন বর মৃতু শ্রেয়; তথাপি আমি 
জানুদেশখচ্ছেদন করিতে, পারিব না| 

অনন্তর তিনি গৃহে গঁনরাথমন করিয়। অপ্পদিন হলওয়ের 
মলম ব্যবহার করাতে রোগ শান্তি হইল | পুনরপি তিনি 
এ প্রকাণ্ড প্রকাঁগুড ডাক্তারের সহিত সাক্ষাত করিলেন, 
উহার সকলে দেখিয়া কহিলেন, তুমি সংপ্রতি আরাম 
হইয়াছ বুট, কিন্ত পুনশ্চ *তোসার এ পীড়া হইবে | 
অগ্ঠ সাত ব₹সর অতীত হুইল ভীহার দেই জানুদেশে 
একটী ব্রণ দেখা যাঁষ নাঁই| রোগ নির্ণর করিবার কি 
আন্ভুত শা ! 

আমড়াঁতল! নিবাঁদী কোন বারু ধাতুঘটিত জ্বর ও 
প্রশ্রাবের দোষ ঘটনায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন | 
তাহার ফাণামলি ইউরোপীয় ডাক্তার, আর দুই তিনজন 
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ঞক্ষ বাঙ্গালি ডাক্তার যত পারিলেন, তীহাঁর উপর ওঁষধ 
প্রয়োগ করিলেন। এ বাবুর নিজের ওষধাঁলয় থাকাতে 
একদণ্ডের নিমিত্ত ওঁধধ আঁনাইতে কাঁল বিলম্ব হুষ নাই। 
আবশেষে পঠানটুলনওযালার কছিলেন, বাবু (তামার 
মৃত্যু আসন্ন হুইয়াছে, ধনমম্পন্তি যথেষ্ট আছে, উইল 
করিবার সময় উপস্থিত; আমরা ওষধ ক্রমাগত দিলাম, 
কোন পতিকাঁর হুইল না। এই বলিয় তীহাঁর1 বিদায় 
হইলে, তীচ্ছার প্রতিবাদী রায় কবিরাজ, মধ্যে *মাসিয়। 
সাক্ষাত করণান্তে ক'হলেন,_বাৰু শুনিষা ছুঃঠখিত হইলাম 
যে ডাক্তীরেরা আপনার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়। 
গিয়াছেন। যাহ। হউক আমি আপনাকে কিছু ওষব 
দমেবন কর*ইতে চাই। বাবু কফ্ধিলেন, হানি কিন কবিরাজ 
কহিলেন, জাঁক্তারের। শুনি অ]ুমার ওঁষণ মেবন করিতে 
দিবেন না| বাবু কহিলেন, আপনার ওঁষধ গোপনে 
ব্যবহার করিব | বৈদ্ভের ওঁষধ গোঁপনে বাবহার করিতে 
লাগিলেন | ডাক্তার বন্ধুরাও বোতল বোতল ওঁধধ আনিয়া 
দিতে লাগিলেন । কিন্ত তিনে তাহা বাবহর না করিয়। 
সঞ্চিত বাখিলেন.। বৈচ্টের ওধধে অণ্প দিনের মধো 
সম্পূর্ণ আরাম হইবা মাপের ফিতা বাহির করিয়', 
ডাক্তারদিগের চিকিৎসা বিষ্ভার দেড় মাপিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন | ভুই একটী বিবরণ বলিয়া নিরস্ত হইলাম! 
প্রয়োজন হইলে ডান্তারি বিচক্ষণতার শত শত প্রমাণ 
প্রদর্শন করিতে পারিব | 
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আঁর একটী ভিফপূর্দিটি রিমুভ করিবার ইতি বৃত্তাজ 
মেডিকেল কাঁলেজের ছাত্রদিগের এবং প্রায় নকল ভাক্তা'র 
বারুদের গৌচর থাঁকাঁয় তগ্থিরণ এ স্থলে লিপিবদ্ধ 
করিলাম না। 


অনুরাগ-তত্ব। 
স্পট) 


বাঁ প্রপনকুমাঁর ঠাকরের আনসার উক্তি।- পূর্বে 
কতকগুলিক্কবিষষে বঙ্গসমাঁজের যে পরিমাণে অনুরাগ ছিল, 
এক্ষণে মে সকল বিষধে ক্পানুরাঁগের অনেক আতিশযষ্য হই- 
যখছে | তীঙ্গা যশুকিঞিও মহাঁশয়কে অবগত করিতেছি । 
প্রথমতঃ সাহেবান্ুরাগের ত্তীন্ত এই,” কৌন সাহেবা- 
ক্ুরাঁগী পুত্রকে উপদেশ দিয় থাকেন, দেখ চাক! তুমি 
প্রণমা বাঙ্জালিকে প্রণাম কহ আর না কর, তাহাতে 
কিছু হানি নাই, তাহাতে কিছু আসে যায না| কিন্ত সাহেব 
বা সাহেবাকাঁর টুপিওয়ালা-সেলামাকে, সেলাম করিতে যেন 
কখন ক্রটি না হয় । সাহ্বাকরাগীর1! যত্সানান্য কেরাণী 
ও জহাঁজি খালাসি সাঁহেবদিগকে রাজা ও প্রভু নে করেন, 
ভাহাদিগের ধারণা, সাহেবমাত্রেই রূপে গুণে অতুল; 
সাহেবের নিন্দা শুনিলে'ভীহার1 জলময হুইয়া প্রাণত্যাগে 
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ঈদ্যত হয়েনূ | সাহেবের চরণে পুনঃ পুনঃ মস্তক ঘর্ষণ করিয়| 
নিক্কেশ হওয়াও গেখরবের বিষয় বিবেচন1ণকরেন | 

সাহেবত্ব অনুরাগ-_একদিন চাক সাহেবত্ব অনুর 
গুঁকে কহিয়াছিল, মহাশয় । এ-একতাঁল' এ । দোখরে ছেঁড়1 
কাপড়ের পরদ1 ঝুলাইয! অনবরত স্কাঁভেগ্রারের গাড়ীর 
হূর্গন্ধ ভোঁগ অপেক্ষা সেই তরঙ্গিণীতীরবর্তাঁ বাঁুহিল্লোল- 
সংশোধিত নিবাঁসে বাস করিলে ভাঁল হয় না? 

উত্তর হইল--তুমি বুৰা ন।, সেখানে নিগার্দের সঙ্গ বাস 
কর! ভাল নহে | বরঞ্চ চউগ্রাম, চন্দননগর, চুণোগিলির নকল 
সাহেবদের আন্ুলাঁরে চলিতে আমার উল্লাস হয়| কিন্তু 
বুবের সদুশী পাঙ্গীলির ভাবে চলিতে আনার দক লজ্জ! 
ভয়। এই সংপুহধান্ুরাঁগীদের বান্ত রক্ষের উত্তম ফল ও পুষ্প, 
সর্ধাঞ্চে ন:হেবদিগের বাটাতে উপহার দেয়! হইয়' থাকে | 

কাঁভারও যানান্ুরগ এত প্রবল ঘেঃ যাঁন এব অশ্ব 
ক্রয় কাধো আহার উপাজ্জিত ধন নিঃশেষিত করিয়।! 
ফেলেন এব* তাশ্বের যে গাত্রাবরণ-দিয়া থাকেন তত,ল্য 
উৎ্রুষ্ট বস্ত্র উহার পিতা, শীত নিবারণার্থে পান কি ন। 
দন্দেই। 

খাদানূরগীর? কর্তৃব কাঁধ্য রহিত করিয়| সমস্ত মাসের 
উপার্জন সন্দে"দি খাঁদা ক্রয়েই নিঃশেষ করিয়! থাকেন | 
জাঁনি না, আঁত্বাবিহীন নিজাঁব সন্দেশাদি কিবপে তাহার 
পক্ষে পরকালে সাক্ষ্য দিতে দণ্ডাঁয়মীন হইবে | 

ফেশানুরগের প্রভাবে, নব্যদিগের বহির্গমনে অন্ন 
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এক ঘন্টাকাঁল বিলম্ব হয়! মস্তকের কেশের ,কিয়দহশ 
আহি-ফণীার ন্যায় উদ্ধীভিমুখে, কিয়দংশ বাঁমভীগে, কিরদংশ 
দক্ষিণভাঁগে বিরাঁজিত থাকে ; আর যে তাহ! কিরূগ বিজী- 
তীয় ভাবে বিন্যস্ত হয়, তাহা বর্ণন করা আমার ন্যাম 
জ্বানহীন লোকের সাঁধ্য নহে | কিন্তু উচ্চতর ভদ্্রপরিবীরস্থ 
যুবাদিগের তাদৃশ কেশানুরাঁগ নাই | 

তত্বানুরাগীরা, তত্ব তত্ব করিয়া উশ্মাত | বধর তত্ব, 
জঁমাতীক্ক তত্ব, শ্বশুর তত্ব এই সকল বাঁহুলারূপে নিম্পন্ন 
করিতে পাঁরিলেই তীঙাদিগের মনুষাত্ব, খ্যাতি প্রতিপত্তি 
ও অর্থের সার্থকতা হুইল | পিতা, মতা, স্বজন. পরিজুনের 
অভাব গুনাঁচন না হউক, পুতের শিক্ষাকার্া সম্পন্ন নখ 
হউক, খণ,পরিশোঁধ না হউক, দাস দাদীগণ বেতন ন! 
পাউক, রোগের চিকিৎসা নে! হউক; স্ত্রীপুত্র পর প্রত্যাশ)- 
প্র হউক, তাঙ্বাতে লক্ষাপাত নাই, কিন্ত ভূমি সম্প্ভি 
তৈজ্তস অলঙ্কার বন্ধক দিয়াও বৈবাহিক ও বৈবাঁহিক-বনি- 
হার সন্তোষ সাধনার্থ আড়ম্বর বিশিষ্ট তত্ব করিতে না 
পারিলে ভীহাদিগের মানবজন্মের সার্থকতীই সম্পাদিত 
হইল ন! | তত্বক।ধ্য জুনদিষ্পন্ন ও প্রশৎমনীয় হইলে তাহারা 
চরিতার্থ হয়েন, কিন্তু সেই সর্ধস্বাপহাঁরক তত্বের কিছুই ফল 
দেখিতে পাই না, তদ্দারা কেবল ভূতভোঁজন হইয়! থাকে । 

দত্তানুরাগ |-_শুনিয়াছি, দত্তের সাক্ষাৎ ওরস পত্র স্বরূপ 
পাচটী ব্যক্তির আজ কাল সাঁতিশয় প্রাছুর্ভাব। তীহা- 
দের মগ প্রথম, শাবক সমেত তাঁইপোঁর খুড়া, দ্বিতীয়া 
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৮গোঁপধারী অধ্যাপক, তৃতীয়টা চট্টিধারী ডাক্তাঁর, চতুর্থটী 
এ'দে! একতালার বধুমিপুত্র, পঞ্চমটা কর্দটালতলা'র কানাই | 
এই দাম্ভিক পঞ্চের প্রত্যেকের ধারণা যে, তীহাঁদিগের 
তুল্য বিচক্ষণ লোক বঙ্গভূগিতে, শুদ্ধ বঙ্গভূমিতে কেন, সমস্ত 
ভূমগুলে বিচ্মান নাই | উীহাদিল্টার মধো যিনি যে বিষযে 
পণ্ডিত, সাহার মনের ধারণা এই যে, তিনি যাহা ঝুকিয়া- 
ছেন, তাহাই প্রকৃত, জ্জিন যাহা শুনিযাছেন, কি পড়িয়ী- 
চেন, তাহাই নিগৃঢঃ তিনি যাহা তক করেন, তীহাহ্ন অখণ্ড- 
নীয় তীহার কচিতে যাহ! ভাল লাগে, তাহণই উপাদেয় । 
তিনি মাহা ঘ্বণ। করেন, তীহ।ই নিন্দিত, তিনি যাহা লেখেন, 
তাহাই অভান্থ ও তাঁহাই অমৃদ্তধার | 
পাহ। হউক, ইত্যাকার হিদ্ধান্ত করা, নিতান্ত বাদশ।₹ 
বর্ধরের কাধ । কেনযে দন্তদেব াঙ্কাদিগের উপর এতদূর 
অন্নরাগী হইলেন, আবশ্যক হুইলে তাহার বিবরণ যথা- 
বগ্ধ ব্ণন করিতে চেষ্ট। করিব। উপযুনক্তি মহাতআ্মাদিগকে 
দন্ সন্ন্ধে এক শ্রেণীভুক্ত করিলাম, কিন্ত $৭ সম্বন্ধে উই।- 
দগের পরস্পরেঅতিশয় ইতর বিশেষ আছে । 
সটলডাঙ্গা, ছুগ্রলী, ডক, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বিখ্যাত 
গবণমেন্ট কলেজের উত্তীর্ণ যে সকল ক্ষেপণীচলক অর্থাৎ, 
দাঁডটান। ছাত্র আছেন, তাহারা অতি সামান্য তর্কতরদ্ছেই 
তরণী ড্রবাইয়। ফেলেন, তথাচ উক্ত কলেজের ছাত্র বলিয়া 
ভাহাদিণের অআহঙ্কীরের রস টস টম শব্দে নিপতিত 
হইতে থাকে । সেইটি হা ক্ষরা যায় না। কম্পি” 
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টিসন একজাদিনেসন অর্থাত প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রথ৭জ 
প্রচলন ন! হইলে "কেবল ভীহাঁরাই চিরকাল অরস্যতীর 
বরপুত্র নাঁমে বিখ্যাত থাঁকিতেন। যেরূপ হাইকোঁটে দেশীৰ 
বিচারগ্দুতি না হইলে দেশীয় লোকেরাও চিরদিন অন্ুপযু্ত 
থাকিয়া যাইতেন 1! সেইনূপ অন্যানা বিদ্যালয়ের শিক্ষি- 
তের! চিরকাঁল অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন। 

অভিযোগ অথবা মোকদ্দমানুরাগ 1কতকগুলি 
অভিষোশ্বীনুরাগী অধুনা বঙ্গে বিদ্যমান আছেন, ভীহার! 
অভিযোগ সংশ্রব ব্যতীত প্রাঁণ ধারণ করিতে পারেন ন) | 
কখন প্রজার নামে, কখন প্রতিবাসীর নীমে, কখন স্মজন- 
. পরিবাঁঞ্চের নামে অভিযোগ উত্ধাপন করিয়। পরম প্রীতি 
লাভ করেনা! এইরপ অভিষোগকাঁগ্ডে ভীহারা সর্ধস্বান্ত 
হয়েন; জর়যুক্ত হইলে ॥ যৎসাঁমান্য লাভ হয়! তথা 
অভিষোগানুরাঁগীর অভিযোগ উপস্থিত না থাঁকিলে তিনি 
এই সংসার শুনাময় দেখেন | জংনারের প্রতি তাহার 
ওদাস্য জন্মে আপন দেহকে ভারভূত জ্ঞান হইতে থাকে, 
তিনি সময়কে কঠোর যন্ত্রনা উৎপাদক বিবেচনা করেন । 
উদরে অন্ন পরিপাঁক হয় না, নানাবিধ রোগ ও চিন্ত1 
আসিয়া! তীঁহার শরীরকে জর্ঞরিত করিতে থাকে । তিনি 
বলেম,-মৌঁকর্দম! মামলা! না করিলে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ 
উপদেশ অবহেলা নিবন্ধন যেরূপ চিত্তবিকাঁর জন্যে, 
সেইরূপ চিত্তবিকার তীহার অন্তরকেও যার পর লাই 
আবুল করিয়া তুলে” কোন এক দোঁকর্মানুরাগী 
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পরম বন্ধু,তীহাকে অকারণ অভিযোগ উপস্থিত করণে 
নিষেধ করাতে, তিনি উত্তর করিঞ্েন, আপনি জ্ঞাত 
নহেন, আমি আর পুনঃ পুনঃ সংসারের জনন-মরণ-যস্ত্রণা 
সহ্য করিতে পাঁরিব না। সংপ্রতি ভূতভাঁবন ন্তগবাঁন, 
কৌন রজনীতে আমার নিদ্রাবস্থায় প্রত্যাদেশ করিয়া 
ছেন যে-তোমাকে জন্তা গ্রহণেব পুর্বে আদেশ করিঘ। 
ছিলাম যে. তুমি জন্তা গ্রহণ করিয়া আত্তীয অন্তরঙ্গ 
প্রতিবেসী ও নিজ পরিবার সকলের নামে অভিযোগ উদ্থা- 
গন করিবে, অন্যথা হইলে, তোমাকে পুনশ্চ সত্বর জন্ম 
গ্রহণ করিতে হইবে 1” আমি পুনশ্চ আর জঠর-যস্ত্রণা 
সহ্য করিতে পারি না । সেই হেতু নংসারের প্র“ সকল 
লোকের নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছি, £কবল সঙ্- 
ধর্ণ্মিণী বনিতা ও কনিষ্ঠ পুত্রটীর, নামে কোন অভিকোগ 
কর! হয় নাই। বনিতীর নানে সত্বরেই নালিশ উপস্থিত 
করিব। কনিষ্ঠ পৃত্রটীর বয়ঃপ্রাপ্তির বিলম্ব আছে । অধুন! 
তাহার নামে কোন মামলা উপস্থিত করা বে-আঁইনি. 
তাহাতেই চিন্তানলে আমার শরীর শুষ্ক ও হৃদয তাঁপিত 
হইতেছে | কি জানি, আহার নামে অভিযোগ করিবার 
পুরে দেহান্ত হইলে ভগবানের প্রত্যাদেশ অনুসারে 
আমাকে পুনশ্চ জরায়ু-শয্যায় শয়ন করিতে হইবে | এই 
চিন্তায় যেন আমার শ্বাস অবরোধ করিতেছে । 
বাবৃত্বানুরাগ ১_-আধুনিক বাবুত্বের বিবরণ, নিবেদন 
কালে হ্থাস্যার্ণৰ বেগবান হইতেছে |" যখন দাকণ অগ্রতুল 
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নিবন্ধন স্ত্রী পুত্রের অন্নাচ্ছাদন হইতেছে না কখনও চাক্ি 
টাক। মূল্যের ইংরাজী পাছুকা চাহি | নিকটস্থ কার্ধাল্য 
গমনাঁগমনের গাঁড়ি পাঁলিকভাড়া ও শনিবার নাটকাভিনয 
দর্শন্লালস। পরিতৃপ্তের বায় চাহি | ইহাদিগের পূর্ধ- 
পুকষের1,বাবুত্ব জনিতেন ন।| অতিরেক সুখ-মেবা কন্তে 
লালস। ছিল ন।। আপনাদিগের অর্ঞিত অর্থে আবাঁস- 
ভূনি ও অগ্টালিক! করিবা গিষাছেন, এক্ষণকাঁর বাঁরুরা, 
উরাঁজদিগেব ন্যাঘ অনেক টাক বাটা ভাঁড়া দেন | 
মিতাঁচরণ-দ্বারা কর্মস্থানে একখানি বাঁটী করিবার ক্ষমত 
হয ন।| বাহ! উপাজ্ঞন করেন, তীঙ্ছ। সেই কারাস্থছে। 
, নিঃইশেতিত হয | তুমি জম্পত্ভির পরিচঘ দিতে হইলে 
সেই পিক্পুকবের ভূমিসম্পন্তির নামোল্েখ কবিতে হু 1 
এক্ষণক।র উচ্চতর বাঁরুদ্দের সকলই বাঁরুযানায় ধঘ; অথন্গ 
আলোচন1 করিয়। দেখিলে ভীঙ্ার! যাবজ্জীবনের মধে) 
স্মরণের উপঘুক্ত কোন কার্ধা করিয়াছেন, এমত দেখ। যা 
ন।| সামান্য উপাজ্ভকদিগেরও বাবুত্ব অতি প্রশত্ত , নিঃক্ছ 
কেরাঁণী ৪ উক্দীলবাবুদের দুইটী হিন্দু ভৃত্য, একজন পীঁচদ্, 
একজন সরকার গাড়ীর সইস কেৌচমান, নিতা ক্ষেঁর- 
কাঁধ্যের নাপিত ইত্যাদি আপনার প্রতি শতেক প্রকার 
প্রতিদিনের ব্যঘ; দরিদ্রকে দান, অভূক্তকে অন্ন ও আতু- 
রের প্রতি দাক্ষিণয প্রকাশ করিতে এখনকার বাবুদিগেব 
প্রায় দেখ! যায় না| বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় চীলাইবাঁব 
দান অনুরোধক্রমে ন্বাক্ষর করিয়া কি কৌশলে না দিতে হয়, 


ডি বডি ও 


্ধারুর! পুঙ্ীনুপুঙ্ঘরূপে স্বতঃ পরতঃ ভাহাঁর চেষ্টা পাঁন ও 
মে দান রহিত করণান্তে নিশ্চিন্ত হয়েন। ইহীর' প্রীয় 
একমহল বাঁটীতে বানা করিয়া থাকেন, অঙ্গে অন্য কোঁন 
পরিবার থাকিতে পায় না! ইঙ্াঁদিগের স্ত্রী সর্ঝস্ব ৮ কোন 
আলাঁপীয় কিআত্মীয় লোক সাক্ষাঁ করিতে যাইলে সেই 
একমহুল বাঁটীর দ্বারদেশ ধাঁরণ করিয়া সংক্ষেপে তীহার 
সহিত কথোপকথন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। 
নিকপাঁয় আঁত্বীয় ভবানীপুর হইতে বেলা দশটরি নদ 
বাখ্বঁজারে আমিয়াছে | তৃষ্ধায় ক ওচ্ঠ শুক্ষ হইগ্াছে। 
এক্ষণে কোৌঁথাঁয় গিয়! বিশ্রাম করে! চিন্তায় নিষ্পন্দ, 
অবশেষে কিৎ-কর্তবা-বিমূঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান 
করিল | 

কনিষ্ঠাঙ্গলের অগ্রভাগ চর্ধগ«বা লেহন করা, দন্ত বা 
অধরোষ্ঠ দ্বার! লেখনী ধাঁরণ করণ, উভয়পার্থ্বস্থ পকেটে হস্ত 
সন্নিনিষ্ট করিয়া! দণ্ডায়মণন থাকা উচ্চতর বাবুত্ের লক্ষণ ! ! 
তপন-তীপে সর্ধাঙ্গ ঘর্মাক্ত ; মন্তকের মস্তিষ্ক শুক্ধ হইতেছে 
তথাপি স্ব-ছস্তে ছত্র ধারণ করা হয় না| 

জাতীয় ভাঁবানুরাগ ।__স্বদেশানুরাগী সুধীর মহা- 
শয়গণের যত্তে জাতীয়ভাঁবের উন্নতি সাধনার্ঘে, জাতীয় সভা. 
জাঁতীর বিদ্যালয়, জাতীয় সন্বীদ পত্র, জাতীয় মেলা, ইত্যাদির 
স্যফ্টি হইয়াছে | মেই সকলের নাঁম জাতীয়; কিন্তু অদ্য!- 
বধি তত্তাবিতের কার্য্যের অনেকাঁহশে জাতীয় ভার নিবিষ্ট 
হুইবাঁর কাঁল বিলম্ব আছে । জাতীয় সভায় কেবল জাতীয় 


( ৭৯ ) 


ভাষার প্রবন্ধ পাঠ হইয়া! থাকে । কিন্ত জাতীয় বিদ/ল 
ভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার আঅশলোচন। হইয়। 
থাকে | তদর্থে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন এ বিদ্যালয়ে 
কেবলু দেশীয় ভাষার আলোচন। হয় | 

বিদেশীয় রীতিপদ্ধতির প্রতি কোন কোন জাতীয় ভাঁবা- 
নুরাঁগীদিগের এতদূর বিদ্বেষ যে হারা এ বিদ্ালয়ের বে 
স্থানান্তরিত করিয়া কুশাসনে বনিয়া বাঁলকদিগকে পড়িতে 
বলেন" ও শহখপ্বনি করিয়! বিদ্াালরের কার্য আরম্ত ও 
ভক্ হয়। বিদ্যালয়ে সাইন বোর্ড না থাকে । উতলাক্ত 
সিন্দুর দ্বার! তাঁহার প্রীচীরে অথবা একটী ধজপটে কি 
প্রস্তরচ্ধলকে লেখ। থাকে শ্রী্ীলক্ষী নখরায়ণ উীচরণ প্রসা- 
দহ এই*বিদালয় করিতেছি ও জাতীয় স্বাদ পত্র, জাতীয় 
ভাষায় বিরচিত হয় | এআর কেহ কেহ প্রস্তাব করেন জাতীয় 
মেলার স্থানে দেশীয় উৎ্রুষ্ট পদার্থ অর্থাৎ ঢাঁকাই মলুমল 
ঢাঁকাই অলঙ্কার, মির্জভীপুরের ছুলিচা, কাশ্মীরী শাল, বাঁরাঁণসা 
বস্ত্র, মুর্শিদাবাদের পঞউউবজ্র, তসরালা ও জীরামপুরের তসর 
এই সকল আইনে | ও দরিকের! বলেন, বাক্গালার নানাবিধ 
সুক্্ম সুগন্ধি তল, জনায়ের রসকরা, ধনেখাঁলির খইটুর, 
সিলহউ্রের কমূল নেরু; সুন্দর বনের মধু ও অকাল- 
জাঁত-ফল সমুদয় মেলায় আন হয়। 

মেলার বিবরণ পত্রে যথ! শ্রুত বঙ্গভাঁষা লেখকদিগকে 
থেন্ঠ প্রশংসা করিয়া বপঙ্গালা ভাষার অপকার কর! ন। 
হয়। উঁরুষ্ট লেখকপিগরকে যথোপযুক্ত অন্নুরাগ কর! হয়| 
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হিন্দুস্থটনীয় স্ীলোকদিগের যকুৎ্সিৎ ধিং ধিৎ হ্ত্য ও 
বাউলের বিজাতীধ সঙ্গীত রহিত হুঘ | কাঁব, সং কীর্তন, রাঁদ- 
প্রসাদী পদ ও কথকথার আলোচনা হয়। স্যলতঃ কিকি 
উপায়ে জাতীয়ভাব রক্ষা পার ও নিন্দিত বিজাত্বীফভাব 
দূরীভূত হয়, সুযোগ্য বঙ্গলেখক কর্তৃক তাহার প্রবন্ধ নিচষ 
বিরচিত হুইয়! মেলা স্থনে পাঠ হয | কেবল অসংখ্য 
স্বজাতি একত্র হুইযা এদিক 9 গুদিকৃ জুট ছুঁগি বৈ টা 
নিনাদ ও ছুম দা বোমা বাঁজি শব্দাবমান করিলে জাতী 
মেলার অভিসন্ধষি সফল হইতে পারে না যাহ হউক ভরসা 
হয় ক্রমশঃ মেলার অধ্যঞ্চ মহা'শষেরা মুমূছ্ধু জাভীয-ভাবকে 
পুনকদ্দীপন করিতে সক্ষম হইবেন | অংপ্রতি কি &রিলে 
জাতীয় ভাবের রক্ষী হঘ, কাহাকে জাঁতীপগ ভাব বৰ অপ্য- 
ক্ষের! অদ্াপি ভাহ। নিণষ করিতে পারেন নাই | 


নাহেব। 


পি ক) জী ০০ 


ইউরোপীয়ানেরা ভারতবধে পদাপণ করিষা গোর বাবু 
ভইখা পড়েন 1 ভীহারা সকলেই মনে কবেন বাঙ্গালীর। 
সর্কাহশে নীচ, কিন্ত হিনপ্রধান-দেশে বনতি ধলিষা তাহা 
দিগের অনেকেই স্থলবুদ্ধি, বাঙ্গালীরা যেরূপ ইউরোপীয় 
ভাষা শিক্ষ; করিতে পারে, তীহার। ভারতীয় ভাষা সেরূপ্‌ 
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শিখিতে পারেন না| ইহার! অনেকেই “কেচুলি, আমারক্ধি 
তেমারৰি, পেটইএ, লুকাঁইয়াছিল আঁড়ালেতে গাছের” 
ও ভ্ুই একটা ইভর হুর্ধাক্য দেশীয় ফিরাঙ্গি ও যবন পরি 
চারকদিগের নিকট বহু কালে ও বহু কষ্টে শিখিয়! থাকেন । 
আপনাঁদিগকে সুস্রী।' মনে করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর ন্যায় 
তাঙ্থাদিগের উত্কষ্ট গঠন নহে | 

বিবির! নিজনিজ স্বাভাবিক স্বরৈ কথ! বার্তী কহেন না। 
তাহারা সকলেই এক প্রকার সৰু সাঁধা স্বরে কথা কহেন। 
তাহু1 নিতান্ত কর্কশ বোধ হয় | হুইবেই ত, কেন না! অস্বা- 
তাবিক কোন বস্তই ভাল নহে। 

ইউরেখপিয়ানদিগের স্বভীব, ব্যবহার অনা যে কোঁদ 
জাতির সহ্থিত অনৈক্য হয়, তীঁহাদিগকে ইস্বীর1 জ্যাভেড 
বলেন। তীহাদিগের স্বভাব, ব্াবহাঁর যে অনুকরণ করে, 
তাস্থাকে ভীহারা সভ্য বলেন । কোন পরিচিত ব্যক্তিকে 
বঙ্গদেশীয় লোঁকেরা কোথায় যাঁইতেছেন জিজ্ঞাদিলে 
আত্মীয়তা প্রকাশ কর! হয় | ইংরাঁজদিগকে এরূপ জিজ্ঞ- 
সিলে ভীহার! কি একট! কুটীল অর্থ করিয়া! কষ্ট হয়েন। 
ইহাদিগের স্বজনের মধ্যে কেবল আপনার স্ত্রী; অন) দুরে 
থাঁকুক, পুত্রও কেহ নছে। 

একবাঁর একজন ইংরাঁজ সৈনিক পুরুষ, ভীহাঁর মাতার 
নিমিত্ত বিলাতে খরচ পাঁঠ।ইবাঁর জন্য যখন পত্র লিখিতে- 
ছিলেন, কোন উসন্যাধ্যক্ষ সাছেব তখন ভীহীর নিকটবর্তী 
হইয়া পত্রের মর্মার্থ 'অবগতান্তে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং 
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্ন মনে কচ্ছিলেন ফে, এ ব্যক্তি কি মহ! ইনি মাতার 
জন্য আপন পরিশ্রমের ধন পণঠাইতেছেন। সাহেব 
জাঁনিতেন না, ভারতের অতি নিংস্ব হেয় বাক্তিও এরূপ 
"কুলিয়া থাঁকে। পরে টৈন্যাধাক্ষ সংবাদপত্রে ফলৈনিক 
পুকষের এ পত্রের নর্দার্থ ঘে'ষণ। করিয়া দিলেন এবং 
অনুরোধ করিলেন যে, সে বাক্তি অতি মহ, তাহার 
ন্যায় অন্যানা ইংরাজেরা মহ হইগ্লা যেন অনাঁথিনী 
মীতাঁর খরচ পাঁঠাইয়া দেন। এ ঘোষণা পত্ ঘৈ যে 
ভারতবানীর দৃর্টিপথে পতিত হইয়াছিল. উহাদিগের 
হাসিয়। হাসিয়া উভয় পীার্থে বেদনা! জন্থিষাছিল। 

আঁবাঁর কি অস্তদ ইহরাঁজি দয়।| যে ঘোঁডা বন্ুকাঁলা- 
নধি যে ইহরাঁজ প্রভূর কারা করিষা আসি?তছে ফ্কালে দে 
অকর্মণ্য কি প্রাঁগীন হইলে খ্বভন্তে। গুলি করিয! তাহাকে 
সংহাঁর ও আহারার্ে পতি দিন অসংখা পশু পক্ষী বধ করা 
হয,অথচ পশদিগের প্রতি নিষ্ঠ,রতা-নিবারিণী সভার অর্থাৎ 
1১765021601) 60 10০ ০71916৮ 69 1011719 বিষয়ে তিনি 
পোঁষকতা করিয়! থাকেন ক্ষতযুক্ত পশুকে শকটে ফে'জন 
ও চারি জনের অধিক তাঁছীতে আরোহণ করিতে দেন না । 

রাগান্ধ হইলে মুখমগুডলে প্রহাঁর করা ইংরাজি সভাতা। 

ইহরাঁজের অধাবসায়ঃ শনণশীলত1 ও বলকে আমর! 
যথেষ্ট প্রসংসা করি । 

বঙ্গবাসীদিগকে এই মহাঁপুকষেরা কি কারণ অনভ্য 
লেন, কেহ ভাবিয়া শ্থির করিতে পাঁরিতেছে না কেহ 
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কেছ অনুমান করেন, তাহারা অপর নাস ভক্ষণ করেন, 
বঙ্গবাসীর তাঁহ। করেন লা, ইইখর নাস পাক করিয়! 
ভোজন করেন | ইংরঁজেরা আপন বিবিকে পর-পুকষের 
সহিত নিজ্ঞন গমন ও ভ্রমণ করিতে দেন, আমরা তাহ! 
দিই ন!| ভীাহারা মল শৃত্র ত্যাগান্তে জল ব্যবহার ন। 
করিয়া কাগজ ব্যবহার করেন, আমরা তাহা করি না, 
তাঁহারা মৃত দেহ হূর্ণন্ধফুক্ত ও প্রোথিত করেন, আমরা তাহা 
দগ্ধ অরি | তীাহাদিগের সক্োদর ভ্রাতা ও ঘনিষ্ট বন্ধুকে 
পথের ভিখারী দেখিযাঁও তাহাদের কোমল হৃদয় দয়ার 
মঞ্চার হয় ন।, আমরা উহ্থাতে নিতান্ত দরাদ্রচিত্তে যথ'- 
সাধা কাহাযা করি | তউীহ'র! পিতা মাতার সহিভ পার্থক্য 
ভাবাপন্ন হগেন, আনরা একত্র থাকি | ভীহারা ০ 
2 1107770 ৮52৮ ৮) শব্দ দ্বারা অনেকের সহিত সন্দর্শন ও 
কথোপকথন কষ্টের নিবারণ করেন, আমরা তাহা করি না । 
উহার! স্ববংশীয স্ত্রীকে এমন কি পিডৃবা কন্যাকে পধ্যন্ত 
বিবাহ করিতে পারেন, আমর। তাহ! পারি না| ভীহারা 
পত্বী স্বসাঁকে বিবাহ করিতে পারেন না, আমরা তাহ! পারি | 
বিবাহের পুর্সে ভীহাদিগের জ্ত্রীপুকষের সহবাসের প্রথা 
আছে, আমাদিগের তাহা নাই। তীহাদিগের জ্্রীজীতি 
নিলজ্জ, আমাঁদিগের তাহা! নহে | ইনি আমার ভ্রাতী, 
ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার কন্যা, ইত্যাদি সম্পর্ক 
নিবন্ধন বে দৃঢ় ভরসা আঁমাদিগের মধ্যে ছিল, তাহা। এ 
সত/তম ইংরাঁজদিগেবু আদর্শেই এককালে হুর্বল হইয়া 
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পুড়িতেছে। এই সমস্ত কারণেই কি তীহ্ছার' সভাজাঁতি? 
আর আমর! অসভ্যজাঁতি? উল্লিখিত সমদায় কার্ধ্য যগ্ঠপি 
তাহাদিগের সভাতাঁর প্রতি কারণ হয়, তবে ভরীহাঁর। ভাহী- 
দিগের সভ্যত! লইয়া থাকুন, এরূপ সভ্যতাঁতে আঁমাঁদি- 

গের প্রয়োজন নাঁই। এঁ সমস্ত সভ্যতাকে প্রদক্ষিণ ুর্বক 
নমস্কার করিয়া আমর! বিদায় লইতে চাহি। 


(৬ 


অদিম কলিকাতাবাসী | 


স্পা 


প্রধান প্রধান ব্যক্তির পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় 
আবিভূতি হইয়াছেন । ফাহার। পল্লী হইতে না আসিয়া 
স্মরণাতীত পুর্বকাল হইতে কলিকাঁতায় বাদ করিতেছেন, 
ইহারা! অপ্রসিদ্ধী লোক।|। ইহার! মনে মনে বিবেচন' 
করেন, আদিনকাল হইতে কলিকাঁতারাসী হইলেই প্রধান 
লোক বুঝায় | সেই হেতু অনেকেই এক্ষণে এরূপ ক্লি- 
কাঁতাবানী প্রকাশ করিয়া! অন্ধা্পদ হইবার আঁশ। করেন, 
কিন্ত আলোচন! করিয়া দেখিলে আঁদিম কলিকাতাবানীর! 
তাহা নহে। এই নগরবাঁসীরা নান প্রকার উপাদেয় 
পদ্দার্থ ভোগ বিবজ্ভিত থাকিয়া মনে করেন, তীহারা নগরে 
কি অনুপম ন্বচ্ছন্দই ভোগ করিতেছেন; কিন্তু তীহাঁদি- 
গের রসনা ধারণ কর! বিড়ঘ্বন! মাত্র, ইহ! হদয়দম নাই | 


সুম্থাছ্‌ হুগ্ধ, নানাবিধ সম্ভলব্ধ ফল মূল, মৎস্য, মধু, মাংস 
অবদ্ধ বায়ু; মনোহর লতা-বিতাঁন, পক্ষিগণের অমৃতময়- 
স্বর, অনারত হরিদ্র্ণ শশ্যাক্ষেত্রের রমণীয়তা তীহাদিগের 
যাঁবজ্ঞংবনের মধ্য ছুই একবার আবণ ও অবলোকন হওয়া 


হ্কর | 


সেই আঁদিয কলিকাতাবাসীদিগ্র ভাষা 


ভাষ! 
নোহকা 
ক্স 
টাঁকাশ-পী5 
কেকাল 
গর 
ক্যাটাল 
টাকা 
ঢোকে 
আমাঁদেরঘরে 
কালী ঠাকুর 
ছুগগ! ঠাকুর 
দিন 
গেনু 
খেন্ু 


ও তাহার অথ সঙ্কলন | 


অর্থ 


ল্লেচ্ছ | 

ব্রত। 

পঁণ্চ শ টাঁকা | 
কাকাঁল | 
কাণর1| 
কাঁঠাল। 
টাকা | 
প্রবেশ করে। 
আমাদিগের | 
কাঁলী ঠাকরণ। 
ছুর্ণ। ঠ'করণ | 
দক্ষিণ | 
যাইলাম | 
থাঁইলাম | 
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দিনু 
নিনু 
ছেরকাল 
পকুর 
পদ্দীম 
বামুন 
চাঁড়িয্যে 
হালি 
এনখদের 
ওনাদের 
শে কারি 
নোনোদ 
চেত্রিশ 
চালিশ 
গযাড়া হান 
কোঁব রেজ 
গ্যাজা 
ইকুন 
মালিচন্নন 
বের করা 
ক্যাকড়া 
বাসাতা 
বাঁসাত 


গদিলাম | 
লইয়শছিলাম । 
চিরকাল। 
পুকুর | 
প্রদীপ । 
ব্রাহ্মণ | 
চাটুষ্যে | 
হাসি। 
ইহাদের । 
উহ্নীদের |, 
শকীরি। 
$ 
ননদ । 
চেত্রিশ | 
চল্লিশ । 
খর্ধাকার | 
কবিরাজ | 
গাঁজা । 
উকুন | 
মালা চন্দন | 
বাছির কর] 
কাকড়া । 
বাতাস. 
বাতাস | 
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এপ ্ 


সমুবাঁর 
কিরেট 
নী 
ফোনটা 
মোন্দোর 
প্রাচিত্তি 
ভাগ নন! 
পুতি 
পরিবার ঈ 
আশদ গাছ 
দেবর 
দেদার ॥ 
অঙ্গদ 


এপাশ পিাপিসস্পসাা শিাশীপীপি পশলা | তিশা পপ পাশ শাশলি ০৮ শী শাশিশিশাশাশাশীাশিশীশািশিশিসাটা 


সোমবার ] 
কপণ | 
কূপণ | 
ফেটা | 
সুনর | 
প্রায়শ্চিত্ত 1 
ভাখিনেয় | 
পুথি । 
স্ত্রী। 

অশ্বণ্থ গান । 
দেবালয় | 
পুনঠপুন2 | 


অশেওচ | 


পত্ী, জাঘা, ভাঁধ্য।, স্ত্রী, সহধর্মিণী, বনিতাঁঃ দারা, 
ইত্যাদি স্বন্তে কোন মহাপুকষ পরিবার শব্দ দিলেন? পরি- 
বার শব্দে কেবল স্ত্রী নহে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির সমষ্টি । 


পিস পা লক 
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ব্যক্তিবৃন্দের সমাগম,স্থান। 


নাহ জন পনি ২০0 


সংগতি প্রীয় অধিকাংশ ননুষধা নিতান্ত আভিমী- 
নের বশবর্তী /| কৌন সমাগন স্থলে প্রবেশমাত্র, প্রা 
ইহশদিগের অনেকের মনে ন্ভিন্ন ভিন্ন রূপ আতা1ভি- 
মন উপস্থিত হয়; তীহাঁর! কেহ কোঁন অংশে আপনাকে 
উত্ক্ুষ্ট ভাবেন কোন ধনী তরপনাঁর অর্থাভিমানে 
স্টিত হইর! সম্গম স্থলে উদর হয়েন। কিন্ত সামনা 
লোঁকের ধনে, যেরূপ সাধারণের উপকার হইয়াছে 
তাহণর ধনে কখন তাহু। হয নাহ । সুতরাং তাহার দে 
ধনাভিমানকে কেহই গ্রাহ্য করে না| কেছ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদের অভিযানের সহিত তথায় প্রবেশ 
করেন | কেহ সেই অকিপ্রিংকর পরিচ্ছদের নিমিত্ত 
তাহাকে সম্মধন করে না| কোন বাকি নিজে যাহা হউন, 
বিখাত লোকের সন্তান, মান্য বাক্তির জামাতি, সম্ত্রান্ত 
লোকের ভাঁগিনেয় বা দেখছিত্র এই অভিমানের সহিত 
তথায় প্রবেশ করেন | কিন্ত কেহ তাহার মে অভিমানের 
অন্ুমৌদন করে না। স্বয়ং বিশেষ কাব্য না করিলে কেহ 
কাহাকে মান্য করেনা । বিখ্যাত পুঁকষের সন্তীন বলিব! 
অভিমান করাঁর অর্থ কি? ননুষা মাত্রেই ত সেই বিশ্ব 
পুজ্য প্রজাপতির সন্তান, যিনি হীন বর্ণের কাধ ছার! 
কালাতিপাত করিয়। থকেন, তিনিও বর্ণাভিমানের সহিত 
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উপস্থিত হয়েন | কেহ কেহ পল্লব গ্রাছী পাণ্ডেতা লই 
উদয় হযেন; কিন্তু'্মীহার! ব্বাভাঁবিক প্রথর বুদ্ধিবলে, এই 
বিশাল পৃর্থীপত্র পাঁঠ করিয়াছেন, ভীহাঁরা সেরূপ বিদ্!, 
নকে উউৎকুষ্ট ভাবেন না । কেহ কেছ উচ্চতর দাসত্বের 
অভিমানের সহিত প্রবেশ করেন, বাস্তবিক তিনি দাস 
ভিন্ন আর কিছুই নহেন। নেই কথ! মনে হুইলে কেহ তীহার 
অভিমাঁনানুযায়ী মান্য মনোনধ্যে আনয়ন করে ন1| 
কেহ বেস্ছ কৌশীন্যাভিমাঁনের সহিত উদয় হযেন | এক্ষ- 
ণকর নিষ্ঠ|বত্তিবিবজ্ঞিত কুলীনকে কেহ অন্তঃকরণের সহিত 
আন্কী করে না। বিশি্ত বদ্ধ, লোকের সহিত আলাপ 
পরিচয় আছে মেই অভিমানের সহিত অনেকে তথা 
আঁগনন প্করেন, মে অভিমানের কোন কাঁধ্য কাঁরণ নই 
বলিয়। সকলেই অগ্নীঞ্ছয করেন। কেছ কেহ যৌবন!- 
বস্থার অভিমান বলব করিয়া, কেহ বা প্রাচীনাব- 
স্বার পরিপক্কতাভিমান উপলক্ষা করিয়া উদয় হইয়া 
থাকেন। তথায় যুবার', ব্দ্ধদিগকে নির্ষোর অনুমান 
করিয়া তাচ্ছিল্য করেন এবং প্রাচীনেরণও যুবাদিগ্কে জ্ঞান- 
শুন্য জাঁনিয়া অবহেলা করিঘী থাঁকেন। রাজা, রা 
বাহাঁছুর ইত্যাদি উপাধিয়ুক্ত মহাপুক্রষেরা সমাগনস্থলে 
অভিদবানের বিজাতীয় কভার লইয়া এবেশ করেন। 
তাহাদিগের মধো অনেকের অন্োর হিতার্থে কোঁশ কাধ্য 
করিতে ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাহার] গ্রাম্যদেবত ও 
ভিক্ষুকদিগের গ্রাতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় ঘথায় তথায় গড়- 
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'শড়ি যাঁন+ কেহ ভীহাঁদিগকে পা, অধ্য দ্বারা পুজ। 
প্রদান করেন না। 

অতি পুরাঁকলে গায়ক বাঁদকের নাম উল্লেখ করিলে 
সবস্বতী, মহাদেব, নারদ প্রভৃতি পরম জ্ঞানিগণে” কথা 
স্মরণ হইয়! লেকের অচলা ভক্তি জন্বিত | এক্ষণে গায়ক 
বাদক বলিলে প্রায় মনে হইতে থাকে, “ইহারা অবশ।ই 
বিদ্যশুন্য ইয়ার হট্টলোক হইবেন | এই গাঁয়ক বাঁদ- 
কেরা নমাগম স্থলে যে কতদূর অভিনানের সহিত প্রবেশ 
করেন, তাহার ইয়ভ্তা কর! হ্রূহ ব্যাপার । তাহার মলে 
করেন, ব্রন্মাণ্ডের মধ্ো ভীহারা যেনক্রপ সম্মান ও সোছাগের 
পদার্থ, তেমন আর কেহ নাই | 

কেহ কেহ দশ বিঘ। বাস্তভূমি, উগ্ভানের জুনি্ট আজ 
ক্ষ, চণ্রীমণ্ডপে কাঁঠাল কাঁ্টের নারবান থামের অভি 
মান আন্দোলন করিতে করিতে সমাগম স্থলে উপস্থিত 
হয়েন। কিন্ত কেছ ভাহাঁর সে অভিমানের পদানত হয় শন] 
স্থুলতঃ সম্মান লাভের উপযুক্ত কাধ্য না করিয়। সম্মানের 
জন্য লাঁলধফ়িত হইলে সন্মান লাভ হয় না| জানি ন!, 
আধুনিক সন্মীনলোঁভীর। কেন মিথ্যা সন্মানের আশা 
করেন? কেহ কেহ সন্বাদপত্রের সম্পাদক বলিয়া কেহ বা 
গ্রন্থকার বলিয়া! অভ্মাঁন্র সহিত আইনসে্ন। ভীহাব। 
পরার অনেকেই ছাই ভস্ম গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন এবং 
সম্মান চান | 

একট! চন্দ্রাতপ, একখান ছাঁগবালর খজা, একটা মৃগ- 
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যার উপযুক্ত বন্দুক, একট! দক্ষিণাবর্ভ শংখ, একটা! আঁবি- 
বর বাঁদসাকের নামাঙ্কিত মোহর ইত্যাদি দ্রব্যের ছুই একটী 
কোন কৌন পুরাতন লোকের বাটীতে আছে, সেই হেতু দর্পে 
ভীহার্দগের চরণ, পৃথিবী স্পর্ণ করে না | কেহ কেহ পুরা- 
তন ঘৃত, তেঁতুল, রসসিন্দুর, বহুদিনের সুক্তাঁপত্র ইত্যাদির 
অধিকারী বলিয়া সদর্পে সমাগদ স্থলে প্রবিষ্ট হয়েন। 

প্রিন্ন ।-_-এক্ষণকাঁর অনেক ব্যক্তির অভিমানের 
উপকরণ সন্বন্ধে বাহ। বলিলেন, তাহ সাঁতিশয় কেধতু” 
কাবহ। 

অনন্তর এই সকল উল্লেখ করিয় বাবু প্রমন্নকুমারের 
আত্মাবিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 


স্ত্রী-তত্ব । 


পপি ক আপ 


এইরূপ নাঁনা-প্রসঙ্গ উদ্খিত হইতেছে, ইতাবসরে সেই 
স্বগীয়ি-শ্রোতন্বতী-কুলে এক তকণী আনিধ! উপস্থিত 
হইল । উহ হইতে দুইটী পরম-রূপনী রমণী অব- 
তরণ করিলেন, তীাহাঁদিগের পবিত্র প্রশীন্তভাঁবক সক- 
লকে মোঁছিত ও অঙ্গ-সে'রভ উপবন আঁমোদিত করিল । 
কপপতক তল-স্থিত সনহ্থাঁপুকধগণের আত্ম! ভাহাদিগের 
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তি বিশুদ্ধ চিত্তে দূর্টিপাত করিতে লাগিলেন । রমণী- 
বয় বিশ্রামার্থ তৎপ্রদেশের অনতিদূরে এক মরকতময় 
আসনে উপবেসন করিলেন । তখন তত্রন্থ সকলের নিদে- 
শানুলারে তর্কবাণীশ মহাশয় তীহাদিগকে সরল সম্বো- 
ধন ও বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, আঁপনাদিগের মুখ" 
কমলের অলো'কিক শ্রীদর্শনে, আমরা আপনাঁদিশকে দেব- 
কন্যা অনুমান করিতেছি, এ সুনুমণর দেবশরীরে ক্রেশ 
সহ্য করিয়া কোঁথ। হইতে শাগণন করিলেন? কোথায় কি 
উদ্দেশে শুভগমন হইয়াছিল; উভয়ের নাম কি? অকাপট্যে 
সমস্ত প্রকাশিলে আনব! পরমাপ্যায়িত হুই। প্রথমা 
কছিলেন, আমার নাঁন প্রমদ1, আনার এই সঙ্গিনীর নাম 
প্রিয়বাদিনী; আমর উভয়ে স্যার্টিকর্ত। কমলযোনির নিবাসে 
থাঁচি, বের বিপদের শীন্তি কছিতে বধো মধ্যে মত 
লোকে গমন করি, সম্পতি আদাদিগের তথায় যাইবার 
কারণ এই,_কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে এক আবেদন 
পত্ত বিধাতার নিকট আইসে, তাহাতে নরগণ বর্ণনা কার- 
যাছেন, বঙ্গের আীজাতি, এক্ষণে অবশা কর্তব্য প্রতি- 
পঠলনে বিমুখ হইয়াছেন | স্ত্রীলোকেরাই সংসার বন্ধনের 
মূলীভূত, তীহাদিগের কর্তব্য কার্যের কি ব্যতিক্রম হইয়াছে, 
তত্তাবতের তন্ত্াবপীন করিতে কনলফঘোনি আমাদিগকে 
বঙ্গভূমিতে প্রেরণ করিরাঁছিলেন ! আঁমর। সেই সদস্ত 
তদন্ত করিয়! আমিলাম। ইস্থা শ্রবণ করিয়া, সভাস্থ মক- 
লেই শ্রিষ্দের নিকট নিবেদন কগিলেন, ইহারা আধু- 
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নিক বঙ্গমহিল(দিখের ইতিব্রত্বান্ত মবিশেষ কশ্থিতে পারি 
বেন, অতএব সে পক্ষে যন্ধ করা অত্যাবশ্যক; তদনুসাঁরে 
প্রিন্স যত্বু করাতে প্রিয়বাদিনী, বক্গরমণীগণের যথাযথ বিব- 
রণ বঙ্গিতে আরম করিলেন] 

আমর দেখিয়া আদিলাম বঙ্গদেতশর অনেক আী; 
এক্ষণে স্নেহ ও ভক্তিশুন্য: গৃহকার্ধ্য, রন্ধনকার্ধয ও সন্তান 
প্রতিপালনে নিতান্ত অপটু; ইহারা পক্ষপাত, পরনিন্দ। 
৪ কুটুম্বজনের সহিত কলহে বিশেষ নিপুণ ; ইই1দিগের 
লক্জ। ও নীতি জ্ঞানের মূলে নাটক ও নভেল টার, 
পুনঃ পুনঃ কুঠারাঘাঁত করিতেছেন | বঙ্গদেশের স্ত্রীদিগের 
পর্ত্মতকর স্বদেশের আয়তন বৃহ, নতুবা এত দিনেএ 
কুঠারাঁঘাঁন্তে নিপতিত হইত 1 এইক্ত্রীদিগের মধ্ো যাহার! 
বুদ্ধিমতী, তীহাঁর। পতিরুলাবলম্ষিনী | 

এক্ষণে বঙ্গের নাঁীরা স্বামীর উপর কর্তত্ব করিতে ন। 
পাঁরিলে সন্তষ্ট হয়েন ন1| পুর্বে প্রাঁগীনা স্ত্রীর! তীর্থস্থানে 
বাইতেন, যুবতীরা অক্থ্য্যম্পশা। ছিলেন। কিন্ত এক্ষণ- 
কাঁর আলোক না গমন করেন এমন স্থানই নাই | ইহার" 
পূর্ব কাঁলের ন্যায় ভগীপতিদিগের প্রতি সাহঘাতিক পরি- 
হাস করেন না । যাতৃ, ননন্দ ও ভ্রাভৃ জারীর সহিত 
পূর্ব মনান্তরের কার্ধা করিয়। থাঁকেন, অপার ন্বাণীর কর্ণে 
এ, ও, তা বলিয়। অন্য পরিজনের গতি ছ্েষ জন্বাইয়। 
দেন] ইহারা বিদাশিক্ষা উপলক্ষে কেবল নভেল নাটক 
প্রভৃতি ্গামান্য পুস্তক পড়িরা জ্ঞানোনতির পরিবস্তে 
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হর্মতি, কদচাঁর ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি করিতেছেন | রমন 
ণীর নাম অবলা ও সরলা ছিল, এক্ষণকাঁর স্ত্রীরা! মুখর 
ও কুীল! হইয়াছেন | ইস্থাঁরা পরিবারের মধ্যে কেবল 
স্থামী, পুত্র, কন্যাদিগকে আপন বলিয়া! জানেন |, কেহ 
কেছ মাত! ও ভ্রাতাকে কি জাঁমতাঁকে প্রতিবেশীর নয 
ঘনিষ্ঠ দেখেন, অপরের প্রতি ভীঁহাদিগের দয়া দাক্ষিণ্য 
কিছুই নাই । 

একত্র সহবাঁম জন্য নিঃসন্বন্ধীর লোককে আপদগ্রস্ত 
ও সন্তাপিত দেখিলে তখনকার স্ত্রীলোকের নয়ন অশ্রুপু্ণ 
হইত, মে সদয় আর নাই | পিসী, মালী, ভগিনী, যাঁতু, 
ননন্দ, ত্রীতৃ-জায়া সকলে এক্ষণকীর স্ীলোকের সমক্ষে 
পীড়িতা হইতেছে, লোকান্তর হইতেছে; চাক্ষুষ 'দেখিলেও 
তাহাদিগের কিছুণাত্র ককণার উদয় হয় না| তুল্য সম্বন্ধ 
স্বজনের প্রতি হতর বিশেষ ও পক্ষপাতি কর! হহ্াদিগের 
তন একটা স্বভাব হইয়াছে, ইহা! নিতান্ত পাপকাঁ্্য | 
যেহেতু এ পক্ষপাতিত্ব পাপে যাঁজ্ঞসেনী প্রেইপদীর স্বগ্গণ- 
রোহণ কালে অধঃপতন হহয়াঞ্ছিল। আবার জিজ্ঞসিলে 
্পফ্টীক্ওরে বলেন, এরূপ ইতর বিশেষ হুইয়। থাঁকে। যে গাভী 
অধিক ছুপ্ধ দেয়, তাহাকে অধিক যত্ত্ব কর! যায়| হা! একথ! 
উল্লেখ করিতেও লঙ্জা বোধ হয় না| উহার সকলেই আঁশ। 
করেন যে সকলে তাহাদিগকে ভাল বামেন, কিন্তু আজ কল 
ভাল বাঁপার কাজ উাহারা কিছুই করেন না| ইহারা কোন 
অলঙ্কারই ব্যবহার করেন না। অথচ ম্যামীকে দায় গ্রস্ত 
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করিয়া লান। প্রকাঁর অলঙ্ধার সংগ্রহ করিয়! থাকেন । অল 
কার সংগ্রহের ফল'কি কহিব, তাহ! প্রস্তুত উপলক্ষে যত্ত 
টাকা ব্যয় হয়, অর্ধেকেরও অধিক প্রতাঁরক ত্বর্ণকারের 
ভোঁগে*্সাইসে | স্বামীর ধন এরূপ অনর্থক নট করিয়ীও 
তাহারা সোঁহাঁগিনী হইতে চাহেন /। আগম্তককে আদর 
আহ্বান ও যত্ব করা ইহইদিগের ইচ্ছা নধ | ইহাদের মধ্যে 
কেছ কেহ এত নির্বোধ যে, পতি পুত্রের উপর যেরূপ বিক্রম 
প্রকাশ চলে, অপরের প্রতিও দেই রূপ প্রকাশ করিতে 
প্রস্তুভ ছয়েন। ইরা অনেকে অদ্ধেকের অধিক মিথ্য। 
কথ! কেন এবং নিজের স্বভাব জানেন, সেই জন্য অন্যের 
কথায় প্রত।র করেন না| ইঙ্াদিগের থেল। ও হাসির 
ইচ্ছ? কখক্নী পরিপূর্ণ হয় না| ইঙ্ারা উড়ে বেহারার ন্যায় 
শান্ত লোকের প্রতি দেধরাত্স করেন ও অশান্ত লোঁকের 
নিকট বিনীত থাকেন | বিলয় করিলে বক্র এবং তাঁডনাষ 
সরল হয়েন। 

এক্ষণের স্ী লোকের! অতি সুবোধ শোনা গিয়ান্ছিল, 
কিন্ত তাহার কিছুই দেখিলাম না। সুবুদ্ধির মধ্যে আপ- 
নাদিগের সুখ বিস্তারের চেষ্টাই অধিক। ইহীরা অগ্ঠাঁপি 
পুকষের সন্মখে বিচরণ ও ভৌজন করেন না, করিলেই ব! 
দোষ কি, এই আন্দোলন চলিতেছে । পতি পুত্র গুকজন 
সত্বেও ইহীরা জামাতা ও বধূ মনোনীত করিয়া কন্যা! 
পুত্রের বিবাহ দিবার করত্রা হইয়াছেন | ইহারা অনেকে 
সংমাঁর হাঁলাইবার অমন্ত মাসের ব্যয় স্বামীর নিকউ হইতে, 


॥ ৯৬ ) 


রঝিয়া লইযু! সংস্থান জন্য সকল পরিবার ও পরিচারক- 
দিগকে অন্নক্ট দেন | আপনারা যতই রূপ গুণ মাধুর্য 
বিবর্জিত হউন, অপর নারীর যকিন্ধিৎ রূপ গুণ মাধূর্য্যের 
ব্যতিক্রম দেখিলেই তাহার প্রতি কটাক্ষ করিজে ত্রুটি 
করেন না । 

এক্ষণকাঁর স্ত্রীলোকের, সৌদামিনী বসু, কু্চকাঁমিনী 
দত্ত, শরঙজুন্দরী মুখোপাধায় এইনূপে আপনাদিগের নাঁম 
লিখিয়! থাঁকেন। শুনিলে এরূপ নাম স্ত্রী কি "পুকষের 
এমন কোঁন মতে বুনা। বায় ন1। সেধদাঁনিনী বসু শুনিলেই 
মহনা বোধ হয় ক, স্ত্রী ও পুকষ উভয়বিধ জাতির গুপ. থর্, 
ও মূর্তি বিশিষ্ট এক প্রকাঁর অলেধকিক জন্ত সেই সঙ্জৈ সঙ্গে 
মনে হইতে থাকে, ইইদিগের বাস লোঁহপিঞ্রে ও খাগ্ঠ 
তণ পত্রদি হইতে পারে | 4 

ইহার! রোগ গোঁপন রাখেন, তাহা উৎ্কট না হইলে 
প্রকাশ করেন না! দ্বেষ হিংসা সম্বন্ধে কেবল আপনার 
সপতীর আীতি ইইদিগের জপতী ভাঁব নহে, প্রায় 
জ্রীলোক মাঁত্রেরই প্রতি ইহ্াদিগের সপতুী ভাব | ইস্টার 
যহুসামান্য করণে ক্রন্দন করেন। প্রাগীনা ভ্রীলোৌকেরা 
তত্তৎ নবীনাঁবস্থার মনের গতি এককালে বিল্মৃত হওয়াতে 
নবীনারা আপনণদিগের বয়মের উপরুক্ত সন্তোষজনক 
কার্ধ্য করিলে ভাহার। নিতীন্ত তীব্র ভীৰ প্রকাশ করেন। 
স্ীলোকেরা যখন যাহার সমক্ষে থাকেন, তখন ীঁহারই 
আপনার জন বলিয়! প্রকাশ করেন । কিন্ত অপাঁক্ষাতে 


( ৯৭ ) 


ইইশদিগের মনের ভাব অন্যরূপ; অ্্রীদিগের অর্থ গ্রঙ্ 
নিংসম্পকরি লোকের ভোৌগজাত হয়| 

স্ত্রীলোকের কতকগুলি স্নানের ঘাঁটে একত্রিত হইলে 
অনেরু পুকষের কথ উত্থাপন করিয়!, উহার! কে উত্তন, 
কে অধম, তৎসম্বন্ধে একটা! মীমাংসা না করিয়া নিশ্চিন্ত 
হয়েন না| ইহাদিগের মধো ঘোর পাপীয়সীরা অনাধাদে 
পতিকে নিন্দা ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে | পরিবাঁরস্থ পুক্কষ 
পক্ষ সক্ষলের আহার হইবার অশ্রে তখনকার স্ত্রীলোকের! 
জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না| এক্সণে যাঁর পর নাই ন্বা্মীর 
আহারের পূর্বেও অনেক স্ত্রী উদর শীতল করিব! তাস্বল 
চর্ধণ করিতে থাকেন। ৃ 

সত্রীজ্ঠতি নিতান্ত ছুঃখভাখিনী, ইহার ঘে পুত্রাঁদিতক 
জন্যপশন কবাঁন, বাহখুকে প্রাণপণ-বত্তে লালন পান 
করেন, হায় ! কালক্রমে ভাঁহািগকে সেই পুত্রাদির জ্াকু- 
টির অনুবসত্তিনী হইতে হয। ভদ্র বংশজ রমণীর", পুকষ 
পরিবারের পরিচধ্যার দিনযাপন করেন। পুকষদিগের 
প্রাণ রক্ষার প্রতি লোকে যতদূর বত্বপান নারীদিগের রক্ষার্থে 
কেহ ততদূর বত্ব করেন নাঁ। হিন্দু জ্রী যে ছুঃখ সহ্য ও 
সন্বরণ করেন, তাহার শতাংশের একাঁংশও সহ্য করিতে 
হইলে পুকষের! উন্মত্ত হইয়া! উঠিতেন | 

হিন্দু গৃহন্ছের গৃহিণীরা নানাবিধ পরিচাঁরকের কার্ধ: 
করেন, তথাপি নিষ্ঠ'র স্বামীর! ভীহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট 
নহেন। অনেকানেক*্মহাপুকষ আপনীর আমোদ এমোদ 


( ৯৮ ) 


সুখ সম্তোগেই নিয়ত রত থাঁকেন। পুজনীয়! জন'নধ, কি সহ্থ- 
ধান্রিনী রনিতাঁর ক্লেশ নিবারণ কর! দূরে থাকুক, মাসান্তরেও 
একবার তীঁহাদিগের ছুঃখের কথা স্মরণপথে আনেন না । 

»ব্যিঞ্তন অধিক লবণাক্ত হইয়াছে, ছৃদ্ধী ঘনীভূত করা হপ্ন 
নাই, অন্তর উ্ণ নাই, আলোকাঁধার পরিস্কীর হয় নাই, মশা- 
রিতে মশ1 অবেশ করিয়াছে, পানীয় জল শীতল হয় নাই,” 
উত্যাদি উপলক্ষ করিয়! অনেক পুঁকষ অন্তঃপুরবাসিনী- 
দিগের প্রতি কর্কশবাক্য ও দিকূত বিজাতীয় বদনভঙ্গী। দ্বার 
অশেষ প্রকার বিভীষিকা দেখান | কজ্ত্রীরা যেন পাষাপ- 
ময়ী, ভীহাদিগের সমস্ত দিন সৎসারকার্ধা নির্বাহ করিয়! 
আম অথবা আ'লনা হয়, ইসা নিষ্চ,র পুঁকষদিগের মনে »২স্কীর 
নাই। জননীর পীড়া হইয়াছে, পিত। মরণীপন্ন, পিত্র 
লয়ে যাঁইয়ী উাহাদিশের আুঞ্ুযী। কৰা কনার অবশা কর্তব;। 
অনেক মহাঁপুকষ ব্বামী হু'কিমি ফলাইয়। সত্ীকে পিত্রালঘে 
যাইতে দেন ন1। স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত উপদ্রব করাতে 
অনেক পুকষ পরে তাহার শ্রতিফল ভোগ করেন, তথাপি 
উাহাদিগের টচতন্য জন্মে না! স্ত্ীদিগের ইতিরত্তান্ত 
কমলযোৌনির নিকট এই রূপ সবিস্তর কহিব; তিনি তাঁহার 
প্রতিবিধান করিবেন | 


( ৯৯ ) 
বর্বর-স্থা ন। 





অতঃপর কাঁলীএসন্ন সিংহ কিশেরীষ্টীদকে সহ 
বর্ধর-স্ানে লইয়। চলিলেন। 

কিশোৌরীচীদ বর্ধর-হ্থানের অন্ম খে উপস্থিত হইয়া দেখি- 
লেন, স্কন্ধে গুকভার দ্রবা, কেছ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে আরোঙণ 
করিয়া ্যাইতেছেন | বহুণূল্য মুক্ত। ভন্ম করিয়া তাঁশ্ব লের 
জনয চুর্ণ প্রস্তুত হইতেছে 1 কেহ কেহ পা*ড ছিঁড়িয়া ঢাকাই 
বস্ত্র পরিয়াছে, কারণ পা'ড়ের কাঠিনা কটিদেশ সহ্য করিতে 
পারে ম্নাই। এক স্থানে কুটুম্বভবনে তন্ত যাঁইবে, তদর্থে 
স্তপাঁকার মূল্যবান বস্ত্র ও খাদ্য আমিয়াছে। এক এক জন 
পিতৃতুল্য মান্য লৌকেব সম্ম খে ধূম পাঁন করিতেছে | কেন 
কেহ অকারণে দিবাবসাঁনে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে | 
কেছ কেহ অপ্পবুদ্ধি স্ত্রীর সহিত সহংসীর নির্বাহের কর্তব্য'- 
কর্তব্য বিবেচন! স্থির করিতেছে | কেছ বা কলকণ পক্ষী সমূহ 
গৃহপিঞ্চীরে বদ্ধ রাঁখিয়। তাহার স্বরে শ্রবণ রগ্ীন করিতে 
রথা চেষ্টা পাইতেছে, যে হেতু তাহ"?র বনের স্যরে 
গৃহে ডাকিতেছে না | পরিশোধ করিবার কোন উপার 
নাই জানিয়াও, কেহ কেহ অলঙ্কীর বিক্রয় না করিয়া বন্ধক 
দিতে চলিতেছে । কেহ কেহ ভোগ ৰিবজ্দ্রিত হইয়া কঠিন 
পরিশ্রমাঞজ্ঠিত ধন পরের ভোগের জন্য সঞ্চয় করিতেছে । 
কেহ কেহ উকীলের করাল হস্তে পড়িবাঁর উদ্োগে আছে। 


চি ইহ এ 


কেহ কেহ বা. মিথ্যা ভয ও চিন্তার অনুগত হইযা ক্রেশে 
কাল যাপন করিতেছে 1 কেহ অপরীক্ষিত নিয়মাবলম্ব ন, 
অজ্ঞাত ভক্ষ্য দ্রবা ভে'জন ও দেহের প্রতি নাঁন। প্রকার 
স্বাঁধীনত। ব্যবহার দ্বারা কগ্ন ও ভগ্ন হইতেছে | কোন 
ব্যক্তি অনায়ত্ত ও পরকীয স্থানে পরের সহিত দ্বন্দ, কল 
করিয়। অবমীনিত হইতেছে | কেহ বাযাকে তাকে প্রত্যয 
করিয়! বিষম বিপদে গড়িতেছে। 
অবস্থান্ষাঁয়ী ক্ষু্র গৃহ নির্মাণ না করিয়1 কৌ স্কাঁনে 

কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্রালিক! পত্তন দিয়া অসম্প - 
বস্থায় রাখিয়াছে | অর্থাভাবে কেহ ছাদ, কেহ বা 
দ্বার ও বাঁতীয়ন প্রভৃতি নির্মীণ এবং ডুর্ণ বালুকাঁর” কার্ধ্য 
শেষ করিতে পাঁরে নাই, ব্যবহারের যোঁগ্যও সয় নাই. 
স্থানে স্থানে অশ্বন্থ বট বক্ষ মূল-সঞ্র করিতেছে, ভিত্তি 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অথচ কৌন প্রকৌঁন্ে, বাঁতীয়নে কাচ 
বসিতেছে, প্রাচীর নান বর্ণে রপ্রিত হইতেছে। 

কেহ কেহ পিতার কাঁয়ক্লেশের উপার্জভিত সঞ্চিতধানে জন্তু, 
যান ক্রয়, অলভা বাণিজ্য ও গে-কুল-ষণ্ড সদৃশ সহচরদি- 
গের উদরপূর্তি করিয়া হতসর্ধস্ব হইয়াছেন | কেন কেহ অন- 
ক অর্থ ব্যয় করিয়। রাজস্ব দিতে অপাঁরক ছওয়াঁতে উৈভৃক 
সম্পৃন্তি অপচয় করিতেছেন। তাহাদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞাঁন 
নই, ইতরাঁজি সংবাদপত্রের বিপরীত দিক নয়নাখ্রে দরিষ। 
পঠি করা ছলে প্রকাঁ্ড শকটবরোহণে গমন করিতেছেন ।' 

কেহ কেহ দিগন্তব্যাপী এক এক উদ্ভান বু সহস্র 


( ১০১) 


মুক্রা দির ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে শত শত উদ্ভানপাল 
কার্য করিতেছে, "দেশ দেশণন্তর হইতে ফল ফুলের বক্ষ 
আঁনাইয় তাহাতে সংস্থার্পিত কর! হইয়াছে । মূল্যবশন্ 
দ্রবা সামঞ্জী যাহ! জন্মিতেছে, তাঁছা উদ্যান্মপালেরা গোপনে 
আত্মা করিতেছে, কেবল ভ্রুই একটা পুষস্গগুচ্ছ, ছুই 
একট। অপক্ক কদলী তাহার বাবুর বাটীতে আমিতেছে। 
বাঁরু ভাঁহা পাইয়া চিত্রার্সিতের ন্যায় মুখব্যা্পীন করিয়। 
দর্শনাস্ত্রে পরোনাস্তি সন্ত ষ্ট ছইতেছেন। 

কেহ কেহ প্রতিবেশী অথবা! ব্বজম পরিবারের সন্কিত 
কলহ জনিত ক্রোধ চরিতার্থ হেতু আপন গৃহের তৈজস 
পত্র তাঁ্গিবা ও বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া! স্পীকার করিতেছে । 
কৌন স্থানে অনেকে বাস্াজ্ঞীন শুন্য হইয়া কার্ষোর 
প্রার্থনায়” কীয়মনের সঙ্িত ক্ষমতাৰিহীন পদাভিযিক্ক 
লোকের উপপাসন| করিতেছে | অকিপ্চিৎকর মুখমেব্য মুদ্ধি" 
যোগ ওষধধে অপ্পকালে রোগমুক্ত হইবেন, আশা করিয়া 
অনেকে অস্পকাঁলে কাঁলগ্লাসে নিপতিত হইতেছেন | 

আর এক জন বাবু দিবভাগে বাইনাঁচ ভাল লাগে 
না, অথচ দিব! ভিন্ন তাহার নাচ দেখিবার জাঁবকাশ ন্‌ 
থাকায়, তিন চাঁরিটা ঈক্জীতপা উপর্ধ,পরি তুলিয়া দিবাঁকে 
যামিনীতুল্যা তাঁমসী করিয়। প্রজ্ঘলিত বর্তিক সংস্থাপন 
পূর্বক নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তিনিই সত্্বর জোয়ার আনা- 
ইবাঁর জন্য নাঁবিকের উপর বিষম ধুমৃধাঁম করিয়াছিলেন । 
তিনিই ফর্দের পরপৃষ্ঠায় যে ইজা শব্দ লেখ। থাকে, তাহার 


(১৬২) 


অর্থ কি ন! জানিয়। তীহার অধিকাঁর সম্বন্ধীয় প্রজার 
রা্জন্ব বক্কির ফর্দ' দৃষ্টে ইজাঁকে হাজির করিতে আজ্ঞা 
দিয়াছিলেন | 

আর এক জন *বাঁবুর নিকট তীহাঁর কর্মচারী আনিয়! 
কহিল” ধর্ম অবতার ! মৃত বর্তাগহশয়ের আদ্ধদ্রব্য সমস্ত 
আয়োজন হইয়াছে, একবার আখসিয়। দৃর্িপাতি ককন | 
ধর্মবিতার হস্তে শ্রাদ্ধের তালিকা লইয়! আগমন করিলেন | 
সমস্ত দ্রব্যাদি মিলাইয়! লইলেন, অবশেষে দক্ষিণ ঢূ-টাকা 
লেখ! ছিল, তাহ! দেখিয়1 কর্মচারীকে কহিলেন, _-ওছে : 
দক্ষিণ ক্রয় করিতে বিস্মৃত হুইয়াছ? দেখ, যেন দক্ষিণ 
মূল্যময় না করিতে হয় 

কোন স্থানে গলায় আগুণ লাগাঁর দিবণের রিপোর্ট, 
তাহার ছুই মাস পরে বিচারপতির শুনিবাঁর সাবকাশ 
পাইয়া আজ্ঞালিপিতে অধীনকে লিখিতেছেন,_-অগ্নি 
নিভাইয়! দিবে | 

কোন বিলাতয় বণিককে তীহার বঙ্গবাঁসী কর্মচারী 
বুঝ1ইয়! দিতেছেন, আমদানীর ভীঁবা রোদে শুখাইয়। ভাব 
লাঘব হুইয়াছে | 

এক স্থানে একখানি পতিত বোল্তাঁর চাঁকের চতুর্দিগে 
বেষ্টন করিয়া শত শত লোঁক দণ্ডায়মণন, উহ কি বস্তু 
কেহই স্থির করিতে পারিতেছে ন1| বর্ধরদিগের মধ্যে 
লালবিচক্রে নামে এক প্রাচীন তাহা দেখিয়! মিদ্ধীন্ত করিয়। 
কহিলেন,---_ 


( ১৩ ) 


“লালবিচক্র সবকুচ জীনে আর না জানে কই। 
পুরাঁণাঁঠাদ «গরগড়া হ্থায় ওছমে ধরা হায় উই ॥” 

বাদী চণ্তীমগ্ডপের সম্মখে টাকা দিয়াঁছিল শুনিয়া, 
বর্ধর স্ছাঁনের কোন বিচারপতি সাক্ষ্য হেতু চণ্তীমণ্ডপকে 
হাজির করণাঁর্থে হুকুম দিলেন,-চগ্রীমগ্ুপকো। বোঁলাঁও |” 

এক জন বিদেশে কর্ম করিতেন | পাঁচ সাত বশুসর 
পরে এক এক বাঁর বাটীতে আঁমিতেন।| ইতপুর্বে যে 
সময়ে ঝুঁটীতে আসিয়াছিলেন, তখন তীহাঁর বনিতাঁর গর্ভ” 
লক্ষণ দেখিয়! যাঁন এবং স্ত্রীকে অনুমতি করিয়া যাঁন, 
পর্ডে সন্তান হইলে যেন তাহার রামজয় নাঁম রাখ হয়| 
উক্ত গৃহুস্থ এক্ষণে পচ বসর পরে বাীতে আসিয়াঁছেন ; 
তাহার বনিতার দেই গর্ভে যেসম্তানাদি কিছুই হয় নাই, 
তাঁহার তন্কু তলপ'স কিছুইন। লইয়! বডীতে অংিত। আমার 
রাঁমজয় কোথায় রাঁগজয়' কোথায় এই অন্বেষণেই ব্যস্ত হই- 
লেন | পরে রামজয়কে দেখিতে না পাইয়া রাঁনজয় বাম” 
জয বলিয়া! উঠচ্চ?স্বরে রোঁদন করিতে লাগিলেন । উহাকে 
সান্তনা কর। অনাবা হইযাঁ উঠিল । 

বর্ধর স্থানের এক মহাত্মা অতি প্রত্যুষাবধি স্নানের 
ঘাটে বসির! আছেন। পুর্ব রাত্রে চৌরে ভাছার গ্র্ 
হুইতে দ্রেবা' লইয়া মেচ্ছ স্থান দিয়! প্রস্থান করিয়াছিল, 
সে শুদ্ধ হইবার জন্য লেই ঘাঁটে সরান করিতে আসিলেই 
সেই সুযোগে তিনি তাহাকে ধৃত করিবেন । 

কৌন স্থানে রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম যাজকের। 


(১০৪ ) 


উচ্চস্বরে স্থঃ স্ব ধর্ম প্রচার করিতেছেন ও অপরকে সেই 
ধর্ম্ক্রান্ত করিতে যত্ব পাইতেছেন । 

নুস্বাঁদ লাউ জঙ্ষিবে এই আশা! করিয়া তাহার বীজ কেহ 
কেহ ছু্ধে ভিজা ইয়া! রোঁপণ করিতেছে | 

আত্মরক্ষার ক্ষমতা নই এমন ব্যক্তিরা স্ত্ী দিগকে 
স্বাধীনত্ব দিবার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত আছেন | 

কেহ কেন কাধ্য সুলত জন্য পুর্ধদিন গাঁভীকে অঙ্গ পান 
করাইয়া দিতেছেন, যে ছেতুপর দিবস দৌহুন করি!লে এক 
কালেই দধি নির্গত হইবে | 

কোন ক্লৃষফের একান্ত বাসনা ছিল ধে, মে সময় পাইলে 
ও বিষয়(পন্ন ছইলে মোণাঁর কাস্তে গড়াইয! তাছাতে ধান্য 
চ্ছেদন করিবে, এক্ষণে মেই সময় পাইয়া মে এক সোপাঁর 
কাস্তে হস্তে করিয়্য ধাঁন্যচ্ছেদনার্থে চলিয়শছে। 

এই স্থানে এক জন প্রাচীন বর্বর তাহার চতুর্দিগে 
কতকগুলি যুবাকে আহ্বান করিয়া কহিভেছেন,--ওহে যুধা- 
গণ! তোনরা কিছুই দেখিলে না, কিছুই শুনিলে না, আমি 
লোঁকান্তর গত হইলে তৌমাদিগের যে কি দশা হইবে, 
ভাবিয়! স্থির করিতে পারিতেছি না| এই বেলী মনো- 
নিবেশ করিয়। বণ কর, সকলে স্মবণ রাঁখিও 1--- 

কন্দর্প এক গেধরবর্ণ রূপবান্‌ পুক্ষ ছিলেন; দ্রে$পদীর 
ত্ৰর্ণের ন্যায় বর্ণ ছিল) কর্ণ ভীল্মদেবের জোন্ঠ পুত্র, শ্রীরাম 
চন্দ্র হিড়িম্বা রাঁক্ষলীকে সংহার করিয়াছেন | লক্ষমণ ও 
বঞ্জরাছলে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল | বঙ্গবালীর। ইংয়াঁজ 


( ১০৫ ) 


দিগের নিকট নখটকাঁভিনয় শিক্ষা পাইয়াছেন। রাজ! 
যুধিষ্টিরের শাঁপে শঙ্গ! দ্রবময়ী হয়েন | ভগবতীর গর্ভে 
কার্তিক গণেশের জন্ম হইয়াছিল) বাঁনর লা্গ,ল ব্র্ট হুইয়। 
নরজাঁতি হইয়াছে । উত্তরাঞ্চলের ধানারক্ষে প্রকীণ্ড পরি- 
সর তক্তা প্রস্তুত হয় | সমুদ্রের ভীষণ কল্লোৌলের শব্দে 
ভীতা হওযাঁতে পুরীতে স্ুভতদ্রা দেবীর হস্তদ্বয় ভার উদরে 
পঁবেশ করিয়াছে | বি, ও মহাঁদেবে বিবাঁদ হইয়াছিল, 
তছগলক্ষে বিষ্ণর করনিম্পীড়নে মহাদেবের নীলকণ্ঠ ইই- 
যাঁছে। রাঁবণের শাঁপে গণেশের গজমুখ হইয়াছে । অধিক 
কথ! তোমরা" স্মরণ রাখিতে পারিবে না, সে সকল বল! 
বথা | *ভাঁরতের আর কিছু নিগ্ঢ় জাঁনিবার ইচ্ছা! হুইলে 
আধুনিক ৪গক ইংরাঁজের ভাঁরত-ইতিহাঁন পাঠ করিবে, উহার 
নান আমি গৌঁপনে তোম্লীদিগকে বলিয়া দিব | 


৮০০০ 


প্রন্সের আক্ষেপ । 
৪৩১৪০ 


কালীপ্রসন্ন ও কিশোঁরীচাঁদ বর্ধর-স্থাঁনে গমন করিলে 
প্রিন্স ছুঃখিত মনে বলিলেন ;-- 

বঙ্গেব উন্নতি হুইতেছে_বঙ্গের উন্নতি হইতেছে । এ 
উনবিংশ শতাব্দী,_-এ অদ্ভুত উন্নতির সময়। ইভাঁকার 
চীৎকার বছদিনাবধি* আকাশ ভেদ করিয়া সুবলোকে 


( ১০৬ ) 


উদ্থিত হইতেছে । উনবিংশ শতীব্দীর উন্নাতি ইউরে।প 
খণ্ডে হইতেছে, বঙ্গের সহিত ভাহাঁর কে$ন সংশ্রবই দেখিতে 
পাই না| আপনাদের নিকট বঙ্গের যহুকিঞ্চি উন্নতির 
পরিচষ পাইলাম, তস্ভিন্ব সকলই ত তাহার অবনতির চিত্ত, 
ভ্রশন্ত ব্যক্তির। যাহ! উন্নতি বলিয়। মীনিতেছেন, তাঁছ! উন্নাতি 
মছে। তীহারা বারিত্রমে মৃগতৃষ্ণিকীর অনুসরণ করিতে- 
ছেন,--রতৃত্রমে জবলভ্ভ অঙ্গারে হস্ত প্রদান করিতে যাই" 
তেছেন | বারি নছে, উত্তীপের শিখা রত নহে, জ্বলন্ত 
অঙ্গার, তাহা বোধ হইতেছে না। 

বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন, বিদ্বান, রাজ রাঁধাফান্ত, হিন্দুহিতার্ঘ 
ককণানিধাঁন রামগে (পাল, অপ্রতিহত-স'হসযুক্ত হুরেশ্চজ্ঃ 
ধন্বন্তরি তুল্য ভাঁক্তীর ছুর্গীচরণ, সদানন্দ আশু7তাষ বারুঃ 
উদ্াঁরস্বভাব দানশীল প্রতাপচন্্র সিংহ ও মতিলাল শীল, 
পরনজ্ঞ।নাপন্ন শ্রীরাম, জনারাষণ, কাঁশীনাথ, গোলোকচক্জ, 
গঙ্গীধর, হলধর প্রভৃতি পণ্ডিতরন্দ যখন বঙ্গভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া! আদিযছেন, তখন তাঁহার মঙ্গল, তাঁহার উন্নতির 
আঁশ! আর কি আছেঃ সদাশয় ডেবিড হেয়র সাহেব, সর 
লরেন্া পীল, ডাক্তার জ্াাকশন, বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
কৌলক্রক জোঁম্স ও উইলসন বঙ্গে বর্তমান নাই, কে বাস্ত- 
বিক উন্নতি, কে বঙ্গের জ্ৰাঁনচক্ষু উন্মীলনঃ কে বিদ্র শন্তি 
করিতে এক্ষণে অগ্রসর হইবেন । শুনিতেছি পীল মন, 
টর্টন ভিকেন্মা অভাবে বিচার সংক্রান্ত বিপদ নিবারণের 
পথ এক প্রকার রোঁধ হইয়াছে; বঙ্গের উন্নতি হইবার 


চি ইন ও 


হইলে নিদাকপ নিষ্ঠরদিগের হস্তে গিয়। অত অর্থ আবদ্ধ 
হইত না| বঙ্গের বিদ্যোন্নতি হইবার হইলে বঙ্গবাঁসীর। 
কেবল ইংরাঁজীভাঁষ! আলোচনা করিয় ক্ষান্ত হইতেন না, 
আর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাশ পাঁঠের নিয়ম 
বলব হইত ন1; বঙ্গের মঙ্গল চিহ্ছ হইলে পিতা! মাতা গু" 
জনকে অবহেল! ও তীহাদিগের অন্তঃকরণে নিদাঁকণ ক্লেশ 
দিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্বিত না; কূুষি বাণিজ্যের প্রতি 
অনুুসাহ ও দাঁতের প্রতি বিষম আগ্রহতা হইত না) 
রুতজ্ঞতা স্বীকার ও সম্বন্ধ সংক্রান্ত প্রণয়ের ক্রমশঃ অভাব 
ও স্ত্রী-জাঁতিতে মমতার অপ্রতুল হইত না, গুকতর সুখ 
'ভে'গের লালস! পূর্ববাপেক্ষ! পরিবর্ধিত হইয়া সর্বদাই 
অর্থাভাঁব হইত না| কোথায় বঙ্গ দেশের মঙ্গল, কোথায় 
উন্নতি? শুনিয়াছি বন্ধ এক্ততৃর ছুঃখের স্থান হইয়াছে যে, 
ত্রিংশত বৎসর বয়ক্রম উত্তীর্ণ করিতে না করিতে লোক শীর্ণ 
জীর্ণ ও সংসারের বিঘ্ব বিপত্ভিতে বিপন্ন হইয়! মৃত্যু প্রার্থনা 
করে; উল্লামের আনন্দের চিন্তু আধুনিক বদ্দীয়লে'কের 
মুখমগ্ডলে দেখ যাঁয় না, তাহাদের সর্বদাই নিরাঁনন্দ, সর্ব- 
দাই ক্ষুরূচিত্ত। 

কোঁথাঁয় বঙ্গের গুণগেধরব বঙ্গের যশঃ সেোরভ বিবরণ 
শুনিয়! হৃদয় প্রফুল্ল হইবে কোথায় আজ ত্বাহা'র সন্তানগণের 
দশসত্বকার্ধা, নীচত্ব স্বীকার, হেয় অনুকরণ কার্যে প্রবত্তি, 
তাহাঁদিগের দেহ, শক্তি, আরু, স্বজন স্বজাতির প্রতি প্রকৃত 
প্রণয়ের হস ইত্যাদির পরিচয় পাইয়া এমন চিত্তবিনোদন, 
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সুরলোঁকের উদ্ভাঁনেও আমার বিপুল মনন্তাঁপ উদয় হুইল, 
কঁহাদ্দিগের শরীরে আর্ধ্জাতির কধির সত্ব কতজ্ঞতা 
স্বীকার পিভূ মাত ভক্তি স্বদেশ স্বজনের প্রতি কি প্রকীরে 
ওদাঁস্য জন্মিল, হে বিশ্বেশ্বর ! সকলই তোঁমীর ইচ্ছা, যেমন 
তুমি আমাকে অগ্ভ কয়েকজন পরম পীতিভাঁজন বাক্তির 
আত্মার সহিত সন্দর্শন করাইয়! চিত পরিতুপ্ত করিলে, নেই 
রূপ যগ্যপি আনি ইঙহাদিগের নিকট বাঁন্তবিক বঙ্গের উন্নতির 
পরিচয় পাঁইতাম, তাঁহ! হইলে আমার আনন্দের পরিসীম' 
থাঁকিত না, তাঁদশ আনন্দের অধিকারী হইব, আমার এমন 
সেভাগ্ নহে; হে পরশাত্মা। একবার তোমার কৰুণাপূর্ণ 
দুটি অন্াথিনী বঙ্গভূমির পতি নিক্ষেপ কর, আমর উহাকে 
অপ্রধত্ত সরল সুদীর সুসন্তানরন্দে পরিবেক্টিতা, তীহাঁকে 
সেই প্রোঁঢ়াঁবস্থার বিমল বেশবিন্যাসে বিভূষিতা দেখিয়া 
পরমাঁনন্দ নীরে নিমগ্ন হই | 

অততপর দ্বিতীয় অধিবেশনের দিনস্থির ও পরস্পর 
উপযুক্ত সদশলাপ হইয়া! সুরলোঁকের সভা ভঙ্গ হইল। 

9. 19, 7. 09. 


সম্পর্ণ। 


তা ভিপি লািশীাটাই 


দ্বিতীয় খণ্ড। 
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“অতোহ্‌সি ক্ষম্তমসাধু সাধু রি 
হিতং মনোহারিচ ছুলনং বঃ 


লি 


কলিকাতা 


বাল্সীকি যন্ত্রে 
শ্রীকালীকিস্কর চক্রবর্তী কর্তুক 
প্রকাশিত। 


বু ১৯৩৪ 





সুরলোকে 


বঙ্গের পরিচয় 





“ছ্তীয় খণ্ড 





“অতোহর্হসি ক্ষস্মসাধু সাধু বা 
হিতং মনোহারি চ ছুর্লভং বচঃ।” 





কলিকাতা 


বাল্ীকি যন্ত্রে 
শ্রীকালীকিস্কর চক্রবর্তী কর্তৃক 
প্রকাশিত। 


সংবখ ১৯৩৪ 


বিজ্ঞাপন । 


এন্সণে বঙ্গদমাঁজে যে সকল অনুচিত রীতি পদ্ধতি প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহার কিরদংশ প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করায় সারদর্শা 
বিজ্ঞগণ যথেষ্ট অন্ুরাগের সহিত তাহা পাঠ করিয়া! বলেন, 
“মধ্যে মধ্য এরূপ পুক্তক প্রণয়ন করিষ। বস্ীয় ধিপথস্থ জন- 
গণের অনুচিত রীতি পদ্ধতি নিবারণের যত্ন করা উচিত ।” 
লগ্ডন নগরের ফিখ্যাত লেখকেরা সমাঁজ সম্বন্ধে এরূপ বহু 
সংখ্যক পুস্তক লিখির! সমাজের ঘথেষ্ট উপকার সাঁধন ক 
ছেন। অনেক ব্যক্তির অনুচিত শা পদ্ধতি দুরে প্রস্থান 
করিয়াছে। আমারদিগের দেশে খরূপ পুস্তক উপকারী 
হইবে আশা করিয়া এই'দিতীয় খণ্ডেও সমস্ত স্বরূপ বিবরণ 
প্রকাশ, ও জুচারু গদ্য পদ্য লেখক মহাতআাগণকে যথাঁধোগ্য 
প্রশংসা করিতে ক্রুট করি নাই, তাহাতে তাহাদিগের উৎসাহ 
বর্ধন হইতে পারে । ধাহাঁর! স্বরূপ বর্ণনাতেও বিরক্ত হয়েন, 
তাহার্দিগের নিকট অনুনয় বিনয় পূর্বক এই গ্রন্থের আখ্যা 
পত্রে উদ্ধৃত মহাজন বাক্যসহুকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। 
“হিতকাঁরি বচন সাধুবাঁ অসাধু হউক তাহা ক্ষমার যোগ্য, 
যে হেতু হিতকা'রি অথচ মনোহারি বচন দুর্লভ |» 
মহোদয়গণ আরো এই মনে করিয়া! লেখকের অপরাধ 


0০ 


মার্জনা করিবেন যে আমি বিদেশীয় ব্যক্তি নহি, আহার! যে 
বন্গমাতার সন্তান আমিও তাহারই সম্ভান। তাহারদ্িগের 
ভ্রাতা, ভ্রাতাঁগণের অনুচিত রীতি পদ্ধতির বিকদ্ধে আমি লেখনী 
ধারণ করিয়াছি, সেই হেতু যেন তাহারা! আমার প্রতি অসস্তৌষ 
ও অঙ্গেহ প্রকাশ না করেন, আমি তীাহারদিগের অত্যাজ্য 
বস্ত'ও তীাহারদিগের নিকট অশেষ বিধ প্রশ্রয় পাইবার 
অধিকারী । 
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শুদ্বিপত্র 


অশুদ্ধ 
হউরোপীর 
গ্রয়কু্চ 
দ্বেধ করেন 
্রভুত্বতার 
উদ্ধু তি 
কুস্বর শব্দ 
আরোগ্য লাভ 
অপনার 
স্টমক 
তোঙ্গার 
পূর্ব 
আমিত্র ছন্দে) 


কাব্যরচনা কব। ] 


বাতুলের কাঁধ্য 
কম্পবান 
ছন্দাবলীতে 
নিম্পন পূর্বক 
অনৌচিত্ততা 
নৃুসংশ 


| 


শুদ্ধ 

ইয়ৌরোপীষ 
জর 

দ্বেধ বোধ করেন 
প্রভৃত্বের 

উল্লেখ 

কুস্বর 

আরোগ্য লাভ করে 
আপনার 

সম্যক 

তোমার 
পূর্বক 
"বঙ্গ ভাষায় অমিত্র 


ছন্দে কাব্য বচন! কর! 
বাতুলের কাধ্য 


কম্পমান্‌ 
ছন্দোনিচষে 
নিষ্পাদন পূর্বক 
অনৌচিত্যদৌ ফী 
নৃশংস 


পৃষ্ঠা 'পংক্তি 
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অশুদ্ধ 
কৃতি 
মহৌষধি 


ততরস্থ বাসীর 


বিদ্বান দলভুক্ত 
মান্য 

ইচ্ছিত 
তত্বাব্ধাবন 


আবির্ভাব 


আমিষ! 
বুদ্ধিজীবি 
চিৎকার 
কর্মচারী 
নিষ্ঠর 
রিখিয়। 
ভুদেব 
যুবাজন 
রাত্রদিন 
ক্ষীণাক্েহ 
সুজিত 


এ ্্প্পপ্প টে & 0 পস্পপ শপস্ত 
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গুদ্বা। 
কৃতী 
মহৌষধ 
তত্রত্য লোকেরা 
প্রান্ত দলভুক্ত 
সম্মান 
অভিপ্রেত 
তত্বাব্ধার' 
আবিভূি 
আসিয়া. 
বুদ্ধিজীবী 
পীৎকার 
কর্মমচারিরা 
নি্ঠর 
রাখিয়া 

ভূদব 

যুবাগণ 
রাত্রিদিন 
ক্ষীণন্নেহ 

কত 
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দ্বিতীয়-সভাধিবেশন । 


অদ্য শারদীয় পূর্ণচচুন্দর রজতব্্ণ বিমল জ্যোতিঃ, প্রিন্সের 
্বগাঁয-উদ্যান আনন্দময় করিলী। উপবনের পীযুষবাহিনী 
কল্লোলিনীতে হংসমালা শোভমান হইল। তরুপল্লবের সধ্াল্ 
শব্দ, পক্ষীগণের মধুর-কগস্বর, শ্রবণেন্ড্িয় পবিত্বপ্ত করিল। 
স্বর্গবাঁসিনী স্থন্দরী কামিনীদিগের চরণালঙ্কারধ্বনি, ত্রিতন্ত্রী- 
বীণাবাদনশব্দ, সুরলোকস্থ সভাসীনজনের চিত্ত হরণ করিল। 
মৃছ্-মন্দ-বাধু সহকারে, নানাবিধ নববিকসিত পুষ্পরাজি, সৌগন্থ 
বিস্তার করিল। এই সময়ে প্রিন্স, রমণীয়-পরিচ্ছদে পরিশোভিত্ত 
হইয়া, কল্প-বৃক্ষ-তলস্থিত পর্যন্কে উপবেশন করিদ্ুনন। পরে 
ক্রমে ক্রমে সভ্যগণ সকলেই সমাগত হইয়া, তষ্চাতুর 
যমন ব্যগ্রভাবে জলধারা প্রতীক্ষা করিতে থাকে, প্রবাসীর 
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গৃহাগমনের সম্বাদ পাইয়! যেমন তাঁহার পুত্র কলত্র পথ নিরীক্ষণ 
করিয়া থাকে, সেইরূপ তীহারা' আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ ও বাবু 
ঈশ্বরচন্দ্র নন্দির আত্মার স্বর্গারোহণ সংবাদে পরমাহলাদিত হইয়া 
সন্দর্শনার্থে অতিমাত্র ব্যগ্র হইতে লাগিলেন। ইহীদিগের 
উভয়ের আত্মা, দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্বক স্বাধীনতার 
প্রত্যক্ষ-মূঙ্তিম়ী শক্তির রসমীধুরী উপভোগ করিতে করিতে 
দ্বর্গপথে আগমন কালে প্রিন্সের জদয়-রপ্ভন উপবনের উজ্জল 
প্রভা দূর হইতে দেখিত্রে পাইলেন । যেমন সাক্রিন্দ মহা, 
পুরুষের! দূর হইতে দেবমন্দিরের ধ্বজপট দেখিয়া প্রফুল্ল হয়েন, 
ইস্থারাঁও সেইরূপ হইলেন । শ্রান্তি দূর হইলে, €ই উভয় মহাত্মা, 
ভবশঙ্কর বিদ্যারত্র, €প্রমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বাবু পামগোপাল 
ঘোষ, জষ্টিস দ্বারকানাণ মিত্র প্রঙ্গতির আত্মার অনুরোধে, 
বঙ্গভূমির আধুনিক ঘটনা সন্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন । 





সম্বাদ -তত্ত। 


আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ ও বাবু 
ঈশ্বরচহদর নন্দ দণ্ডায়মান হইয়। প্রিন্সকে টস 


ক্িযণ হিতে লাগিলেন, মহাত্মন্‌! অধুনা পূর্বকালের হ্টীয় 
দ্ীয় ও অতিথিক সময়ে সময়ে আহ্বান করিয়া আহা" 
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রাঁদি করাইবার প্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে আতিথ্য 
কাহাকে বলে তাহা অনেকেই অবগত নহেন। * পুর্বে 
আতিথ্য এত প্রবল ছিল যে, পল্লীতে কোন অতিথির আগ- 
মন হইলে, প্রতিবাসীরা সকলে একত্র হইর়া তাহাকে কে 
নিজ নিবাঁসে লইয়। যাইবেন এ নিমিত্ত পরস্পর দ্বন্দ কলহ করি- 
তেন। এক্ষণে কেহ কোন স্থানে অতিথি হয় না; যদ্যপি কাহ!- 
কেও অগত্যা অতিথি হইতে হয়, প্রতিবাসীর! তাহাকে দেখিয়] 
কেহ দ্বার কষ্টী করেন, কেহ বা তাহার দৃষ্টি পথ হইতে অন্তর্হিত 
হয়েন। অনেকরীন্রান্ত সম্পত্তিশালী বান্তি মুষ্টি ভিক্ষা! প্রদানে 
কাতর হয়েন। ভিক্ষুকের প্রতি কুপিত হইয়া বলেন “তোরা 
গিয়। পরিশ্রম কবির? দিনপাত কব্”; তাহাদিগকে যে পরিশ্রম 
করাইয়া আহারাদি দিবার লোক নাই তাহার! জানিয়াও জানেন 
না। কোন কোন তককবাঁগীণ বলেন পবমেশখ্বর ভিক্ষুক দ্িগকে 
ক্রেশ দিতে ইচ্ছ। কবিয়াছেন আমর! জগদীশ্বরের সেই ইচ্ছার 
বিপরীত কার্ধ্য কি কারণ অবলম্বন করিব। কেহ কেহ বলেন 
ইংরাজের! ভিক্ষা! দেন ন1! আমরা কেন দিব) কিন্ত ইংরাঁজেরা যে 
চেরিটেবিল সৌঁপাইটাতে (দাতব্য শালায়) বিপুল ধন দাঁন করিয়া 
ভিক্ষুক দ্রিগকে চিরদিন ভিক্ষা দিবার উপাঁর করির। রাখিয়াছেন 
বঙ্গবাদীরা তাহা কিছু করেন নাই তাহাব! হঠাৎ বলিয়া উঠেন 
ইংরাজের! ভিক্ষাদেন না আমর! কেন দিব? ইত্যাদি নানা কার্ধয 
গ্বারা আধুনিক বঙ্গবাসীরা এক প্রকার ধন্ম কর্ণা বিবর্জিত 
হইতেছেন ; তবে গবর্ণমেপ্ট তাহাদিগের নিকট হইতে ঈরোড - 
শেষ নামে যে কর বলপুঁ্বক গ্রহণ করিয়! তাহাতে ব্যক্তি সা 
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রণের গমনাগমনের পথ প্রস্তত করিয়া দেন সেই অর্থে ও 
অর্থ সঞ্চয়ী দিগের ইহ কালের গমন স্থলভ ও পরকালের পুণোর 
পথ কিছু পরিসর হয়। রোৌভশেষ নামক কর গ্রহণের জন্য গবর্ণ- 
মেপ্টকে অনেকে নিন্দা করেন, আমরা তাহাতে নিন্দা ন1 করিয়া 
প্রশংসা করি, যেহেতু অনেক মৃঢ় বাক্তি ইচ্ছ! পূর্বক শক্তি সঙ্হে 
লোকের কোন উপকার করেন না; কিন্ত এঁ কর সম্বন্ধে তাঁহা- 
দিগের অর্থ রা গবর্ণমেণ্ট করুক পথ প্রস্তত হইয়া সাধারণের 
যে উপকার দর্শে ইহাতে তাঁহাঁদিগের অর্থের সার্থকতা হয়। 
লোকে আতিথ্য বর্জিত হইয়াছেন ও ভিক্ষুক, $ ভিক্ষা দেন ন! 
ইত্যাদি নিষ্ঠ'রাচারের কথা শুনিয়া ছুঃখে করুণ স্বতাঁব প্রিঙ্ষোর 
দরদরিত অশ্রধারা নিপতিত হইতে লাগিল । হইবেইত তাহার 
সন্দেহ কি, কেন না মানবদেহ ধারণ কালে তিনি ছুঃখির ছংখ 
নিবাঁরণার্থ ডিদ্রী্ট চেরিটেবিল সোঁদাহটীতে এক লক্ষ টাকা 
সমর্পণ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণকাঁর মহাশরের1 অনেকেই পীড়াদার়ক খাদ্যবস্ত ব্যব- 
হার করেন; এবং প্রায় আপনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধি- 
মীন মনে করেন । ইহীরাঁ, জীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদানে 
একান্ত প্রোৎসাহী, প্রাপ্তযৌবনা না হইলে কন্ঠাগণের বিবীহ-' 
দ্বানে ইচ্ছুক নহেন। কামিনীগণকে প্রকাঁশ্যস্থানে লইয়া পরি- 
'ভ্রধণ করাই ইহাদিগের প্রিয় প্রধানতম কার্ধ্য ; এই প্রিয়কার্ষ্য 
সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা, আপনাদিগকে অবগত করাইতেচ্ছি 
শ্রবণ বফ্ন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন বঙ্গদেশীয় যুবক 
ব,৭, দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে শকটে সন্ত্রীক কলিকাতান্ডিমুখে 
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আসিতেছিলেন। প্রথমে ত শকটে একজন ভদ্র ইংরাঁজ ছিল 
কিছ পথ আপগিতে আসিতে কোন ষ্টেসন হইতে এক 9ছুর্ধত্ত 
ইতরাজ উল্লিখিত শকটে আরোহণ করিয়! বাবুর সহধর্ষিণীর 
সহিত নানাপ্রকার ধৃষ্টতা করিতে লাখিল। ভদ্র ইংরাজ, 
বহু কৌশলে তাদৃশ ধৃষ্টতা নিবারণ করিয়া ছুর্বত্ত ইংরাজকে 
এক ্টেননে, শকট হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ভদ্র ইংরাজ 
হুগ্লি ষ্রেসনে শকট হইতে অবতরণ কাপে এ বাবুর উভয় কর্ণ 
সবলে মদ্দণ্*্ষরিলেন এবং গমন কাঁলে বলিলেন “1052789 
02050, 01 দর [000 ৮০1)61019 €0 00001001009 ০৮2 
11০9 20) 101০৮ 02012090011] ০0. 20 00107১00186 
90000]8 69 77০6০০৮110৮ (নির্ষোধ বঙ্গবাপী, বতদিন 
তোমরা স্ব-বলে স্ত্রী ধক্ষা করিতে সক্ষম না হইবে তত দিন 
এরূপ অবস্থায় গমনাগমঞ্জ করিও না)। 

এক্ষণকার লোকের পিতামাতার প্রতি ভক্তির, প্রতিবাসী ও 
জ্ঞাতি জনগণের প্রতি জীতি ও *ক্সহের ত্রা হইদ্নাছে। 
কুকুর সহবাদে, তাহার প্রতিপালন ও দীসত্ব কাধ্যার্থে অনে- 
করই প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে। পরমার্থতন্কে ইদানীস্তন 
'লোকের শ্রদ্ধার ব্যতিক্রম হইয়াছে । অনেকেই জাতিভেদের 
বিদ্বেষী; ইহীরা স্বজাতির স্বরূপ বিবরণ না জাঁনিয়। ভিন্ন 
জাতির নিকট, তাহার নিন্দাবাদ করেন। স্বজাতীর ধন্বরকু 
অরহেলা করিয়। কার্য করেন।' হিন্দু-সামাজিঞ্চ কার্য্যের 
কর্ত্যব্যাকর্তব্য বিধান হেতু, ইংরাজ-সিদ্ধাস্তের অনুগত ডুয়েন। 
দেশীার, কুলাচাঁর গজায় আর কেহই গ্রাহ্য করেন না 
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পিতৃ-মাতৃ-শ্রান্ধ করিয়! ধর্মশাস্ত্রের মত মান্য করা, যদিও 
এক্ষণন্ধার ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অযৌক্তিক কায জ্ঞান হয় 
তথাপি তদ্দারা পিতামাতার প্রতি যে কৃতজ্ঞতা “ববীকাঁর করা হয়, 
তাহ! অনেক আধুনিক মহাশয়দিগের ধারণাঁতেই আইসে না। 
ইদানীং স্ত্রী-জাতিকে অনুচিত-প্রশ্রয়-প্রদান করা! তাহাদিগের 
পরম-ব্রত, পুর্বকালের স্তায় কেহ আকম্মিক এশ্বরধ্যশালী হইতে 
পরেন না। এন্সণে পুর্ধবৎ পরম্পর্ের মধো পরম-পবিব্র- 
বন্ধুতা নাই। কেহ কাহাকে উচ্চপর্বস্থ কবিতে -*বান হ্যেন্‌ 
ন। 
বিলাতীয় মহাশয়েরা, পুর্ধে বঙ্গবাসীগণের প্রতি যেরূপ 
সদয় ছিলেন, এক্ষণে সেনপ নাই। 
যুবারা, গ্রাচীনদিগের নিকট উদ্ধত প্রকাশ করিতে লক্গ' 
বোধ করেন না। 

এক্ষণে অনেক বঙ্গীয় যবা, যেমন ইংপ'লদিগের নিকট 
বিদ্যা লাভ - করিতেছেন তেমনই তৎ সঙ্গে সঙ্গে তীহা- 
দিগের ভ্তায় অহংকারিতা, নির্লজ্জতা, অমমভী, রটনা, 
পান দোঁষিতা, বিলক্ষণ রূপে শিক্ষা পাইতেছেন। ধাহারা 
এইরূপ শিক্ষা পাইতেছেন, পশ্চিম দেশীয় হিন্দ্রা, তীহা- 
দ্রিগকে নিতান্ত অশ্রদ্বা করেন। ইংরাজ ভাবাপন্ন বাঙ্গালী 
স্হাশয়দিগের এত নীচ প্রবৃত্তি হইয়াছে যে তাহা দর্শন করিলে 
তাহাদিগঞ্কচ আর্ধ্বংশোষ্ঠটৰ পুজনীর বলিয়া গণন। করা ফয় 
ন1। স্কায়! যেজাতিল্ন রীতি, নীতি, কাধ্য কলাপ দেখিয়া, 
দ্র্ব দেশের 'লোক, তদন্ুকরণে প্যগ্র হইতেন, এক্ষণে 
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তাঁহার! ভিন্ন দেশীয় রীতি নীতি ক্রিয়া কল[প অবলম্বন করিতে 
ব্যগ্র! 

ধাহাঁদিগেজ মন ক্ষুদ্র, কিছুমাজ প্রশস্ত হয় নাই তাহাদিগের 
আয় বুদ্ধি হইলে অনর্থক আপনাদ্িগকে প্রধান মনে করেন ! 
মনের ভাব ফাহার প্রশস্ত ও পবিত্র নহে, অতিরিক্ত ধনাধিকারী 
হইলেও কেহ আাহাকে প্রধান মধ্যে পরিগনিভ করেন ন।। 
কিন্ত এক্ষণে অনেকে ক্ষুদ্র মন। হইয়া ধনবলে আপনাদিগকে 
প্রধান ভা।ইদ্কা হাশ্তাম্পদ হয়েন। 

পূর্ব্বে শয্যা ভুইতে উঠিবার সময় বঙ্গবাসীরদিগেষ আবাল 
বুদ্ধ বনিতা সকলেই ভল্ভিভাবে ঈশ্বরেব নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চা- 
রণ করিতেন। এক্ষণে বিপতপাত ভহজও প্র।র কেহ ঈশ্বরের 
নাম গ্রহণ কবেন না 

পর্ববে হউরোগৌর গ্ছম্মচারী বণিক ও অন্ঠবিধ সাহেবের 
বঙ্গদেশে আসির! বন্গবাসীর মভিত যুক্তি পরামর্শ ও তাহাদিগের 
সাহাধ্য লইরা নিজ নিজ কার্য নির্ধাহ করিতেন, সেই হেতু 
তাভারা যথেষ্ট সন্মান) সুখ্যাতি ও সম্পত্তি লাভ করিয়া স্বদেশে 
প্রতি গমন কবিভেন। এক্ষণকার ইউরোপীর সাহেবের! বঙ্গে 
আ'রিয়া ব্ঙ্গবাসীর পরামর্শ ও সাহাষা গ্রহণের পরিবর্তে ইউ- 
রোপীর়দিগের সহিত কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া যাবজ্জীবন বঙ্গে 
বাদ করত বঙ্গের সবিশেষ জানিতে সক্ষম হয়েন না । এই 
হেতু তাহারা অনেকেই যথেষ্ট অপমান ও অধ্যাঁতি লাভের 
সহিত ধনক্ষয় করিয়! স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন । 

কলিকাতায় মেঞ্ড হস্পিটল (চিকিৎসা-বাস), ক" 
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চিকিৎসা বিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান লিগ্‌, ইওিয়ান য়্যাসোসিয়েসন, 
সায়েক্ য্যাসোসিয়েসন্, আল্বা্টহাল গ্রভৃতি নানা বিষয় আন্দো 
লনের স্থান, সম্প্রতি সংস্থাপিত হইয়াছে । 

গ্রই বৎসর রাজ্জী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভারত দর্শন 
ও ভ্রমণার্থে আগমন করিরাছিলেন। তাহার আগমনোপলক্ষে 
অপরিমেয় মুদ্রা অগ্রি শিখায় বিনষ্ট হইরাছে। হিন্দুকুল ভ্্রীদিগকে 
তাহার নেত্রপথে আনিয়া এক মহাঁপুরুন আপন মাহাস্স্য দ্বিগেশে 
বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। রাজপুত্রের আগমনে কহি তা নগরী 
রাজা, নবাব, রাজ্জী, ভূম্বামী এবং বৈভবশালী্‌ বণিকে পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল। গত খঃ ১৮৭৫ সানের ২৩ শে ভিদ্েম্বরে প্রিস্সের 
নগর প্রদক্ষিণ রজনীতে রাজপথের আলোক মালা যামিনীকে, 
এরূপ ওজ্জল্যশালিনী করিয়াছিল থে শ্তাহার সহিত দ্িবসর 
(কিছুনা এটজ্ক ফিরে দহ ॥ 

প্রিন্স, কলিকাঁতীর বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে ডি এল উপাধি 
পাইয়াছেন। সেই সমর 'বাবু রাজেন্্লাল মিত্র ও রেবারেও 
কষ্জমোহন বন্দোপাধ্যায় উক্ত উপাধি লাভ করিয়াছেন। 
ভট্টমোক্ষমূলর মিত্রবাবুর উড়িব্যার পৃত্রাবৃত্ত পাঠে চমত্কত 
হইয়! ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 

জিরাটে পশ্ড সংগ্রহের এক উদ্যান প্রস্তত হইতেছে । 
বর্ধিষু লোকেরা, উহার ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন। লর্ডনর্৫থক্রক 
কর্তৃক আই্লখ্য ও নানাবিধ শিল্প কার্যের আদর্শ প্রদর্শনার্থে 
“ক শিরশাঁলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উত্তর পাড়া গ্রামে ভূম্বামী 
স্ব) মুখোপাধ্যায় যে পুস্তকালয় “সংস্থাপন করিয়াছেন, 
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তথায় যেরূপ বছনংখ্যক পুস্তক দেখিতে পাঁওয়৷ যায়, বঙ্গবাপী 
কোন মহাশয়ের গ্রস্থালয়ে সেরূপ দেখিতে পাঁওয়াঃ যাঁর 
না। 

পুর্বে গবর্ণমেন্ট কালেক্টরীতে সামান্য বেতনভূক্‌ কর্মচারীনী, 
যে কোষাধ্যক্ষের কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন, এক্ষণে সেই কার্য 
নি ব্বাহার্থ ডেপুটী কলেক্টর মহাশয়ের! নিধুক্ত হইয়াছেন । 

এক্ষণকার বিচার পতি ও ভূস্বামীরা অনেকে এতদূর ভ্রমাচ্ছিন্ 

যে তাহাদিগের বিচারালয়ের কিহ্বা ভম্যধিকারের সহিত 
যে যে ভদ্রজনের কোন সংঅব ন1 থাকে ভাহাদিগের সহিত 
তাহার! বিচীর-পতিত্ব ও ভূম্যধিকারিত্ব প্রকাশ করিতে সন্কচিত 
হই! লজ্জিত হয়েন নাঁ। 

আর এক অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়] বিস্বয়াপন্ন হইবেন রা 
রাখা'কান্তদেব বাহাগছুর সস্কত শাচম্ব বেরপ" পারদশর্ট ছিলেন 
তাহ! প্রায় কাহারও অবিদিত নাই । কলিকাতার কোন স্কুল 
স্তস্ত বিশিষ্ট প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের প্রতি অনেক 
কারথ বশতঃ দেব বাভাদুরের শ্রদ্ধা না থাকাতে এক্ষণে সেই 
মহামতি শিক্ষকগণ প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে রাঁজা রাঁধাকাস্ত- 
দেবের হিন্দুশাস্ত্রে বৎসামান্ত জ্ঞান ছিল। 

উক্ত শিক্ষক মহাঁশয়গণের ছাত্র ও অন্থগত জনের! ও প্রচা 
রকে সত্যজ্ঞান করিয়া! কাপ্রসঙ্গে সর্বদাই বলিয়া থাকেন 
“রাধাকান্তদেব শাস্ত্রের কি জানিতেন? তিনি একজন সামান্য 
শান্ত্রব্যবসারীর অনুরূপ ছিলেন ন11” হাঁক! মুঢদিগের ক্ষি ভগ্ন- 
হ্ধর প্রলাপ !! 
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পূর্বে প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কৃতবিদা মহাশয়ের 
কেহ গকেহ কলিকাতায় বাণিজ্য কার্যালয়ের কর্মচারী হই- 
তেন। কিন্ত অধুন! প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্রীর্ণ কোন 
ব্যক্তি বাণিজ্য কার্যালয়ের কর্মচারী হইতে প্রার্থন! করেন 
না। যেহেতু তাহারা নিশ্চিত জানেন, যে বিলাতীয় 
বণিকেরা প্রায় সকলেই বিদ্যাশূন্ত ও তাহারা ধনগর্ষে 
কোন কতবিদ্য লোকের গুণের বিচার অথবা সম্মীন করেন 
না। বিলাতীর অর্ধশিক্ষিত সাহেবের! ও কর্িপ্কাতার ডব্- 
টন ও সেপ্টজেবিরর কালেজ বিনেভোন্ট্টে ইনট্টিউউসন্‌ 
ও লা মার্টিনিয়র স্কুলের পাঁমান্তরূপ শিক্ষিত দেশজ সাহে- 
বেরা, বাণিজ্য কার্যালয়ের প্রধান প্রধান কার্ধ্য নির্বাহেক্র 
ভার পান। তাভাদিগের অধীনত্ব স্বীকার করিতে হয় ইত্যাদি 
কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উতীর্ণ কেনি ব্যক্তির বাণিজ্য কার্ষ্য]- 
লয়ের দিকে যাইতে প্রবৃত্তি হয় ন1। 

নবাব গণিমিঞা ঢাঁকানগরে স্বচ্ছ-জল-প্রদায়িনী লৌহ- 
প্রণালী-নিম্ীণের সমস্ত ব্যয় অর্থাৎ লক্ষাধিক মুদ্রা নিজ কোষ 
হইতে অকাতরে দান করিক্াছেন। ইহাতে তাহার কীর্তি 
চির স্মরণীয়। হইবে তাহার সন্দেহ নাই । 

বঙ্গবাসীদিগের অগ্রতিহত বত্ব, গবর্ণমেণ্টের দয়া ও অন্ু- 
গ্রহ আকর্ষণ করাতে, জ্রীবধাপরাধে হ্বীপাস্তরিত নবীনচঙ্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন । 

চট্টগ্রামের মিউর্নিসিপাল কমিটার চ্যায়ারম্যান মাজিষ্ট্রে 

কুড্নাহেব, তদ্দেণীর মান্যতম মিউনিসিপাল কমিসনর্‌ বাবু 
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লালটাদ চৌধুরীর প্রতি অতি জঘন্ত আচরণ করিয়া সর্ধসাধা- 
রণের দ্বণাম্পদ হইয়াছেন । 

কালভীন ঘাটের সম্মুখে দয়াল ইঞ্জিনিয়ার হ্যারিসন সাহেবের 
অনবধানতায় বারুদাধারে অগ্নিসংযোগ হইয়া স্ব়ং ইঞ্জিনিয়ার 
বিশ পঁচিশ জন ব্যক্তির সহিত দগ্ধ ও শতধা। হইয়া লোকা- 
স্তরিত হইয়াছেন । 

হুর্গোৎসবোপলক্ষে চারিদিনের অধিক কার্য্যালয়-রুদ্ধ মা 
থাকে, এই 'পার্থনায় কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিকেরা, গবর্ণমেন্টে 
আবেদন পত্র প্রদান করেন? কিন্তু বক্ষবাসীদিগের শ্রিয়বর 
সর রিচার্ড টেম্পল 'দাহেৰ সে প্রার্থনায় অনুমোদন না করাতে 
আবেদনকারীর! নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছেন! 

লর্ড সেলিস্বরি, উপুযুক্ত বঙ্গবাসী লোককে, জিলার জজ ও 
মাজিষ্রেটের পদে নিযুক্ত করিতে বন্তবান হইয়াছেন শুনিয়া ইংরাঞ্জ 
মহাপুরুষেরা এরূপ অসন্তোষ কুচক চিৎকার ও আম্ফালন 
করিতেছেন যে দেখিলে অনুভব হইতে থাকে যেন মেষশালায় 
অগ্লাৎপাত হওয়াছে মেষগণ চকিত হইয়া উচ্ৈঃস্বরে স্বজাতীয় 
শব্দের সহিত চতুর্দিকে ভয়ানক কোলাহল উৎপন্ন করিতেছে । 

বঙ্গবাসিদিগের সহিত প্রণয় সংস্থাপন না করিলে রাজপুরুণ্- 
দিগের বঙ্গদেশে কোন কার্ধ্যই স্থুশৃঙ্ঘল। পূর্বক নির্বাহ হইতে 
পারে না। বিচক্ষণ সর রিচার্ড টেম্পল তাহার লক্ষণ বিলক্ষণ 
অনুভব করিতে পারিয়া প্রণয় সংস্কাঁপন জন্য সর্ধদষ্ঠই প্রধান 

ধান বঙ্গবাসীদিগের নিবাসে গমনাগমন করিতেছেন । তাহার 

কার্ষ্যেব বিশেষ সুখ্যাতি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। 
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অনরেবল বাবু দিগম্বর মিত্র সি এস্‌ আই, গতবর্ষে উচ্চতম 
আদালুতের সেরিফ হইয়া ছিলেন। ইতিপূর্বে বঙ্গদেশের কেহ 
কোঁনকালে উক্ত পদাভিযিক্ত হয়েন নাই। 

কাঁশিমবাজারবাঁসিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর দয় 
দাক্ষিণ্য ও অপর্ধ্যাপ্ত দান, দিন দিন তীহার ষশ, পুণ্য, সুখ্যাতি, 
ও রাজদত্ত সম্মান জগদ্বিখ্যাত করিতেছে । পুটীয়ার রাণী 
শরংনুন্দরীর দান ধর্মও অসাধারণ সকলেই স্বীকাব করেন। 

প্রিন্দ আলবর্টের ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে তুু্রাকে দর্শনার্থে 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাঁভা রাজধানীতে যে যে রাজ্যাধিপতি 
ও নবাবের শুভাগমন হইয়াছিল তাহারা কেবল নিজ নিজ 
বৈভব প্রদর্শনার্থে বহুমূল্য বন্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া ও বনুতব 
সহচর ও দাস দাঁসী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন ৷ কলিকাতা 
লোক বাহ্যাড়ম্বরের স্ততিবাদক নহে । বাঁজ্যেশ্বরের। ষদ্যণি দীন 
ছুঃখী প্রত্যাশীপন্ন দিগকে কিছু আনুকুল্য করিতে পারিতেন, 
তাহা হইলে ইহীদ্দিগের যশ-গৌরব প্রচার হইতে পারিত। 
ইহ্াদিগের মধ্যে ইন্দোরাধিপতি হলকাঁর শিক্ষা! বিষয়ে কিছু 
দান করিয়া প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন অবশিষ্ট মহাশয়ের! 
সে পক্ষে অতি ব্যয়কুণের স্তায় কর্ম করিত প্রস্থান করিয়াছেন । 
বরঞ্চ টেরিটিবাজারে ষে ভিক্ষোপজীবী চটসাই ছিল দে 
ব্যক্তিও উপরি-উক্ত রাজ্যাধিপতিদিগের অপেক্ষা দান লীলতায় 
চিরকীন্ছি সংস্থাপন করিয়! গিয়াছে। 
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সম্বাদাবলী শেষ হইলে প্রিন্স, পণ্ডিত বেদীন্তবাগীশ ও সুশীল 
নন্দীকে উপবেশন ও বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন । 
পরে বাবু প্যারীচরণ সরকারের আত্মাকে সভাস্থ দেখিয়া 
সম্বোধন করিষা বলিলেন “বিগত সভাধিবেশনে বঙ্গের 
আধুনিক দাসত্ব সম্বন্ধে আমি যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হই- 
যাছি তাহা অতীব বিটি, সম্প্রতি আপনি বঙ্গের আধুনিক 
প্রতৃত্ব সন্বন্ধে কিঞিৎ বিবরণ আপনার মধুময় বাক]াবলিতে 
প্রকাশ করির। আমাব হৃদয় রন কফুন !” 


প্যারীচরণ ৪15 প্রিন্দ মহোঁদরের অভিলাষ 


পরিপূর্ণ ছেতু এইরূপ কহিতে প্রবন্ত হইলেন; মহাঁশয় শ্রবণ 
করুন--বলিব কি বলিতে অতিশয় দুঃখ উপপ্থি হয়! এক্ষণকার 
প্রভূ মহাঁশয়েবা, অধীনের প্রতি প্রায় অনুকুল নহেন। তীহার। 
অনবরত তাঁহাদিগের প্রতি উগ্রভাব ধারণ করিষ স্ব স্ব কার্ধ্য 
সাধনে ব্যতিব্যস্ত থাকেন । অধীনের।, স্বখে কালফাঁপন করে, 
তাহাদিগের অপ্রতুল না থাকে, পীড়িতাবস্থায় পরিশ্রম ফ্রিতে 
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না হয়, প্রভূদিগের এই নিয়ম ছিল। দয়াবৃত্তি তাহাদিগকে 
এরূপ নিয়মাবলম্বনে বাধ্য করিত। অধীন পরলোক গত হইলে 
তদীয় পুত্রকে কি তৎপরিবারের কোন ব্যক্তিকে কার্য দিয়া 
প্রতৃরা/ তাহার সংসার নির্বাহের উপায় করিয়া! দ্রিতেন, আর 
সেব্রপ নাই। এক্ষণে যে ব্যক্তি হ্বয়ং গ্রভুকাধ্য নির্বাহ দ্বারা 
ক্দীর ভীর্ণ করিয়াছে সে অশক্ত হইলে প্রভু তাহাকে কাধ্য- 
চ্যুত করেন; অথচ দ্রিনপাতের কোন উপার করিয়া দেন ন1। 
স্ত্রী পুত্রের সহিত একত্র বাঁস করিয়! কার্ষ্যস্থলে সুরে কালাতি- 
পাত করিবে তদর্থে কলুটোলার কোন গু অধীনদ্রিগকে নগরে 
অবস্থিতি জন্ত গুহ নিশ্মাণ ও গৃহ নিম্মাণের উপযুক্ত ভূমিদান 
করিতেন, কি অপরিসীম দয়ার কার্য 1! কিন্তু ইদানীং কত 
লোক বৎসরের মধ্যে দুই তিন দিমের জন্, স্ত্রী পুত্র দর্শ- 
নাভিলাষে স্বদেশ গঘনবশতঃ মহামতি প্রভূদিগের নিকটে 
কর্মচ্যত হইতেছেন। প্রদ্বা, অধীনকে স্বাবর-সম্পত্তি দান 
করিয়া তাহাকে ও তদদীর উত্তরাধিকারীগণকে যাবজ্জীবন জন্য 
প্রতিপালন করিতেন। সে সকল বিবরণ এক্ষণে উপন্যাসের 
স্তায় হইয়া উঠির়াছে। অধীন স্থখে আছে শুনিলে প্রভুরা 
আহলাদে পরিপূর্ণ হইভেন, কিস্ক আধুনিক বিচিত্র প্রভুর 
উহ1 শুনিলে বিমর্ষ হইয়া মনে করেন আমার সর্বনাশ 
করিয়া এই রূপ অবস্থায় আছে। ক্রিয়া-কলাপ উপলক্ষে 
অধীন ব্যক্তি, জনগণকে উত্কৃষ্টরূপে ভোজন করায় সে জন্য 
প্রভুর বিশেষ আকিঞ্চন দেখা যাইত এবং তৎকার্ধ্য সুপ্রতুল 
অন্ত ভিন অর্থের সাহাধ্য করিতেন। এক্ষণে সেরূপ সাহায্য 
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দেখ! যায়'না। অধীন সপরিবারে পরিষ্কার পারচ্ছন্ন বসনা- 
তরণে বিজুষিত না থাকিলে প্রভু ক্ষুন হইতেন, এক্ষণ- 
কার প্রভূরা অধীনের শোভ1 সৌন্দর্য দেখিলে অসন্তষ্ঠ হইয়! 
মনে মনে কতই কল্পনার সৃষ্টি করেন। 
অধুন1 বঙ্গবাসীরাও কর্মচারী নিযুক্ত করিবার পুর্বে তাহাকে 
পূর্ব প্রভুর প্রশংস! পত্র দর্শাইতে কহেন | যে বাক্তি দুরাচার 
প্রভূর কার্ধ্য করিয়াছে সে তাহা দেখাইতে পারে না, এমতস্থলে 
তাহাকে অযোগ্য ও অপ্রসিদ্ধ কর্মচারী মীমাংসা করিয়া নব্য 
প্রভুর স্বকীয় বিজ্ঞতর পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে 
ইংরাজী প্রথা ও চলিত হইয়া এইন্ধপে কর্মচারী মনোনীত 
করিবার নিয়ম হইয়াছে । অধীন পীড়িত হইলে, পুর্ব প্রভুর! 
চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া তাহার বাটীতে তন্বীবধান করিতে যাই- 
তেন এবং সে ব্যক্তির যত দিন আরোগ্য লাভ না হইত তত- 
দিনের নিমিত্ত চিকিৎনক ও পরিচখরক নিযুক্ত করিয়া দিতেন | 
মহোদয় অবগত আছেন যে ক্সানের পরে দীর্ঘ কেশ শুষ্ক হইতে 
বিলম্ব হইত এবং শুক না হইলে পীড়া জন্মিত সেই হেতু দয়ার 
সাগর বণিক ত্রাটু সাহেব দশম ঘাটকার পরিবর্তে তাঁহার কর্মচারী 
মৃত মহাত্মা বিশ্বন্তর মল্লিককে কেশ শুষ্ক করিয়! দ্বাদশ ঘটিকার 
পরে কার্যালয়ে উপস্থিত “হইতে আদেশ করিয়! দিয়াছিলেন । 
এক্ষণে অধীন, প্রভুর কর্ম নির্বাহ করিয়া, কঠিন পীড়ায় পীড়িত 
হইলে আধুনিক প্রভু মহাশয়ের! ভ্রক্ষেপ করেন লা । মহো- 
দয়! বলিব কি--এক্ষণকার প্রভুত্থের প্রলাপই বা কত? 
দেখিয়াছি এক জন কর্মচারী, প্রতূত্ব গরিমায় আলিপুরৈ উগ্র 
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মুক্তি ধারণ করিয়া,কার্যস্থলে অনড্ানের স্তায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার 
করিতেন । বিল ছিন্ন করিতেন, আর কোন কোন বিল দুরে 
নিক্ষেগ করত বিকটাকার মুখ ভঙ্গী প্রকাশ পূর্বক অঞ্জন! হৃদয় 
নন্দনের মনোহর বদনকে পরাভব করিয়া দিতেন। 

অধীন সাক্ষাৎ করিতে যাইলে অনেক সামান্ত-কর্্মচারীরাও, 
ডাক্তর জ্যাকসন্‌ ও কৌন্সিলিডয়েন, অথবা জজ পিককের সায় 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার বা কথা কহিবার অবকাশ 
পান না। যদি দৈবাৎ কাহারও ভাগ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে তবে 
প্র্তু ছুই একটা বাক্য প্রয়োগ করিয়াই কহের্প্মামার সময় 
অতি অল্প আর নিরভ্ত করিও না--স্বস্থানে প্রান্থীন কর ।৮ ধন্রে 
প্রভৃত্ব ! তোর পদে নমস্কার! এক্ষণে প্রভৃরা যে পরিমাণে 
অধীন-দিগের উপকার করেন তদপেক্ষা শতগুণ দম্ভ করিয়! 
থাঁকেন। প্রত্র! প্রনৃত্ব করিলে কথঞ্চিত শৌঁভ! পাইলেও 
পাইতে পারে, কিন্ত তাহাদিগের গ্রত্ত্বপ্রিয় অধীনেরা অপর- 
অধীন কর্ধ্চারীন উপর এপ অসহা ও অসঙ্গত প্রভুত্ব প্রতর্শন 
করেন যে তাহা কাহারও সহা হইবার নহে। প্রভূরা অনেকে 
এমন নির্লজ্জ ষে অধীনের প্রতি পক্ষপাতের কার্য ও নিষ্ঠর 
নির্দয়ের ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সম্কচিত হয়েন না। 
তাহাঁদিগের উচিত যে উত্ক্কঈট কার্ধগবিধান করিরা অধীন জনের 
তক্তিভীজন হবেন । ভাহ! অনেকে করেন লা। এক্ষণকার 
প্রভু মাত্রেই প্রায় অধীনের দ্বণাম্পদ, ইহারা বেতন দিয়া 
থাকেন এই প্রশ্ররে অবীনের প্রতি সর্বদাই অহঙ্কারের 
সহিত অসদ্যবহার করেন। অসময্বে অসুস্থ অনাহারী 
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অধীনকে দুর্গম স্থানে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বৈধ করেন 
না। 

বিলাতীয় প্রভুর! অসঙ্গত-দ্রুতভীবাপন্ন। ইহাদিগের মন 
বুঝিয়া অতি দ্রুতকার্ধ্য নির্বাহ করা কঠিন কর্ম । পুরাতন রাম 
যাত্রার হনুমানেরা কখন কোন দিকে লক্ষ প্রদান করেন? তাহা 
দর্শকদিগকে দেখাইতে আনোক সংস্কাপন কবা যেমন আলোক; 
ধাবীর পক্ষে দু বাগাৰ, সেইন্প দ্রতবেগী প্রভ্দিগের 
কার্যের অনুগামী জওর়া, অবীনের পক্ষে আপাপ্য হউরা উঠে । 

পুর্ন প্র%ুরা উান্ড গণন্ত বর্ম্তাপীধগকে সানান্ত কিহ্কবের 
কার্ধ্য নর্ধাহ কট নে অনুমতি কদিছেন না। মনি কোন প্রধান 
কর্মচারী প্রভুব সঞ্চোম সাপনেক শিমিভ সামাগ্ত কিঙ্কদ্ের কাষ্য 
কবিতে অগ্রসর হহতেন, প্রত তাহা দেখিয়া বিবক্তি প্রকাশ 
করিতেন | আমরা আশত আছি কোন শ্পানে একবার 
এক প্রভূ ভত্যকে ডাকন! কহেন “ওবে- দপ্ণ খান আন” 
রা কিকিৎদুনে ছিল শুশি“ত পায় রে একজন প্রধান কর্মচীরী 
তাহ! শুনিতে পাইণা দপন হত্তে লইখা গ্রহন সুখে দণ্ডায়মান 
হইল। প্রভূ তাহ। দেশিবা কোপে ব্শীড়ুনত রা আব্বক্ত- 
লোচনে কহিলেন “তোমা নীচ প্রবৃত্তি দেখিরা আমি তোমাকে 
কম্মচ্যুত করিলাম । তোমার দ্বারা আমার কার্ধ্য চলিবে ন। 
তুমি আমার সন্তোষার্থে সাঁমান্ত ভত্যোর কার্ষ্য করিলে কেন? 
অতঃপর আমার অধীনস্থ কোন লোক তোমাকে মান্য কিন্বা 
গ্রাহ্য করিবে নাঁ। তুমি অদ্যই স্বস্থানে প্রস্থান কর ।” 

এক্ষণকার প্রভূদিগের দে ভাব নাই । প্রধান কর্মচারী পর্যয্ত 
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হীনকাধ্য করিতে স্বীকার না পাইলে তীঁীরা তাহাদিগকে 
স্বস্থানে প্রস্থান করিতে আদেশ করেন। এই প্রভুর! নিতাস্ত 
সত্যবাণি কর্মচারী চাছেন । কর্মচারীরা জম ক্রমে রি গল্পচ্ছলে 
মিথ্যা কথা কহিলে তাহাদিগের প্রতি প্রচণ্ড কোপ-প্রকাশ 
করেন । কিন্ত বিচারালয়ে সেই প্রভুদিগের কোন অভিযোগ 
উপস্থিত হইলে তাহারা কন্চারাদিগকে আদ্যোপাস্ত মিথা! 
সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ কবিয়া থাকেন । 

গ্রভুত্বভিমানীরা মবীনের সহিত ম্পষ্টরূপে কথা কহেন 
না। তাহাদিগের অপ্ৰট ভাঁষ। 'অপীনকে মন্গুভর্বোবুবিয়। লইতে 
হয়। প্রধান প্রধান প্রভুবণের এমনই ধারঞ্চশক্তি ও এমনই 
স্মরণ শক্তি থে তাহার! পাঁচ সাভ বত্সবের রক্ষিত অধীনেব 
নাম স্মরণ রাখিতে পারেন নাও তাহাদিগের গুণ দোষের নির- 
পণ কৰিতে মনোযোগী হয়েন নাঁ। অধিক কি সময়ে সমদ্গে 
অধীনদিগকে চিনিভেও পারেন না । 

অধীনের! নিতান্ত নির্বোধ--তীহাদিগেৰ দুঢ সংস্কার বদ্ধমূল 
থাকে, ফলতঃ অধীন ব্াক্তি প্রভূ অপেক্ষা শতগ্ুণ উৎক্ৃষ্ট-- 
ইহা! অনেক স্তলে দেখা গিয়াছে । জাতি, বংশ, সদ গুণ ইত্যাদি 
বিষয়ের গৌরব সর্ধত্রই বিদ্যমান আছে। কিন্ক প্রহদিগের 
নিকটে অধ্বীনেরা সে গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না । 

অধ্ধীনের সম্মানের প্রতি এক্ষণকব প্র্ুদিগের প্রায় কিঞ্চি- 
ন্াত্র দৃষ্টি নাই। অধীন নিশুণ, অপদার্থ, হীনবংশজাত, 
হীনবুদ্ধি স্লিয়া অনেক মহামতি গ্রভুর পারণা আছে। কি 
আক্ষেগোন বিষয় বঙ্গবাসী অধীনেরা সত্যবাদী নহে। তাহার! 
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প্রভুর ধনক্গয় করে হত্যাকার সংস্কার ইংরাজ-উপাসক বর্ধিষু 
বাবুরা, সাহেব প্রভুদিগকে জন্মাইয়া দেন। সে প্রভূরা, অধীন- 
দিগের গুণের পরিচয় চাহেন না। অধীন, নিপুণ হইলে হানি 
নাই। সে উপাসনাপরায়ণ হইলেই প্রতুর প্রিয়পাত্র ও অধিক- 
বেতন পাঁইবার অধিকারী হইতে পারে । 

প্রভূত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে এক্ণে কেহই নিরস্ত 
থাকিতে পারেন না। এমন কি অনেককে জ্যেষ্ঠ সহোদর, 
পিতৃব্য,পিতা প্রভৃতি গুরুজনের.উপরে প্রভূত্ব করিতে দেখা যায়। 
নিরুপায় গুকজনেরা কি করেন! উপযুক্ত কনিষ্ঠ লাতা, ভ্রাতৃপুত্র 
ও আত্মজের সঙ্ডেষ সাধনার্থে নিয়তলস্থ গৃহে, শকটের সন্মুখস্থ 
স্কানে উপবেশন করেন । কিস্করের অভাবে বিপণি হইতে খাদা 
দ্রবা আনিতে বাধ্য হয়েন। লেকে কনিস্ত হ্রাতা, ভ্রাতিপুত্র ও 
নিজ পুত্রের জন্ত সেই সকল হীন কার্ধ্য স্বীকার করিতে দেখিয়। 
কিছু মনে করিবেন সেই জন্য গুরুজনেরা সর্ধদাই পরিচয় দেন 
আমরা স্সেহবশত ও বাৎসল্যভাব প্রযুন্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'ও পুত্র বা 
ব্রাতপুত্রের জন্য উক্ত কার্ধা না করিয়া! স্থির থাকিতে পারি না। 
কিন্তু প্রতৃত্বতী ভয়ে 'খী সমস্ত কার্ধা না৷ করিলে তাহাদিগের 
নিস্তার নাই তাহা তাহার! জনসমাজে ব্যক্ত করেন না, সুতরাং 
তাহাদিগকে বুদ্ধিমান বলা উচিত । 


[২০] 
পাঠক ও শ্রোতা । 


স্পা 0হজিত ০০াশিশিস 


প্যারীচরণ বাবু আঁধুনিক প্রহুদিগের ছতিবৃত্ত সমাপ্ত 
করিলে, সুর সভাস্থ পবিত্র আতম্মাদিগের অভিলাধান্ুনারে পরম 
পণ্ডিত চন্দ্রমৌহন পাঠক ও শ্রোভাদিগের সম্বন্ধে এই. 
রূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহাম্বন্‌! আধুনা আমি বঙ্গদেশে 
যত পরিমীণে কৃৎ্পিত রুচির,.পাঠক নয়ন গোর করিয়া 
আপিয়াছি বোধ হয় অন্ত কোন দেশের কোন মহাত্বাই 
তত দর্শন করেন নাই। সেই মহান্রভব পাক মহাশয়দিগের 
গুণের পরিচঘ্ কি দিব তাহা? বাস্তবিক কিছুই ভানেন 
না! অথচ তাহারা না জানেন এমন শ্ান্্র নাই, ন। পড়েন 
এমন বিষয় নাই, না আন্দাদন করেনঃএমন রনই মাই এবং ন। 
বলেন এমন কথাই নাই। যেমন তর বেতর আধুনিক গ্রন্থ 
কর্তীর উদয় হইতেছে এবং তর বেতর গ্রন্থ বাহির হই- 
তেছে তেমনই সর্ধভূক সদৃশ অসংখ্য পাঠক মহাশয়ের! 
সেই সকল গ্রন্থ অল্লান বদনে উদরসাৎ করিতেছেন । কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই কিছুতেই ক্ষুণার শান্তি হইতেছে না । 
তাহাদিগের সহায়তায় গ্রন্থকারগণের সম্মান রক্ষা হইয়া থাকে । 

পাঠকগণের গুণের প্রশ্রত্মে অনেকেই কবি বলিয়া অবিজ্ঞ 
সমাজে গণ্য হইয়া প্রাচীন কবি মহাঁশয়গণের পবিত্র নামে 
কলঙ্কার্পণ করিতেছের্। এই পাঠকগণের সহৃদয়তার কথ! 


[ ২১] 


কি কহিব উত্তর অশ্লীল গ্রন্থ নিচয়ের রসিকতা শিক্ষা ও রস 
মাধুরী পান করিয়া সানন্দে শৃগালবৎ সমস্বরে সেই সেই গ্রন্থ 
কর্তীর গুণ গান করিয়া বেড়ান । কোন পণ্ডিত অথবা হুনুবিজ্ঞ 
পাঠক কি শ্রোতা যদি তত প্রতিকুলে কোন কথার উল্লেখ 
করেন তবে ক্রোধের সীমা থাকে না। যাহা! মুখে আইসে 
তাহাই কহিয়া গাঁকেন, স্বমত রঙ্গণ জন্য পুজ্যতম বিচক্ষণ গুরু- 
গণের মান হানি কবিতেও সন্কচিত হয়েন নাঁ। তাহারা বাল্য- 
কাল হইতে প্রাপ্ত যৌবন পর্শান্ত যে কিছু জ্ঞানোপার্জন করেন 
তাহা! ও আপগ্সীর বনুমলা জীবনেব একাংশ কুৎসিৎ নভেল 
নাটকাদিতে সংঞ্চমা কবিয়া স্বজন পরজনের উন্নতির পথে 
কণ্টকার্পণ করেন। অধিককি কহিব, অনেক পাঠক নৃতন 
পুস্তক দেখিলেই তাহা নভেল কিনা, তাহা নাটক ও ইতব 
ভাষাতে পবিপূবিত কিনা এই অনুসন্ধান করেন, যদি হয়, তাহা 
মনোযোগের সহিত পর্তিতে থাকেন, না হইলে বিএক্ত ভাবে 
পুস্তক এক পার্থখেনিক্ষেপ করিয়া রাঁখেন। ইহার! প্রায় বাস্ত- 
বিক বিষধ পড়িতে ইচ্ছুক নহেন, গিথা! ও কল্পিত আখ্যারিকা 
পড়িতে পাইলে সন্তুষ্ট হয়েন। ইহাদিগেব বনিতা ঠাকুরাণীরা 
যে পুস্তক বুঝিতে কি পড়িতে পারেন সেই পুস্তককে তাহাবা 
অগ্রগণ্য কবিয়! মানেন, যে পুস্তকে অনীতি ও ব্যভিচার দোষের 
আন্দোলন আছে পাঠকজীর। উক্তরূপ পুস্তক নিজ নিজ সহ- 
ধঙ্মিীদিগকে পাঠ করিতে নিষেধ না করিয়। বৰং প্রবৃত্তি প্রদান 
করেন। নাটক পাঠকেরা অনেকে আবার নীতি ও ধর্ম পুস্তক 
পাঠ করিয়া! তাহার উত্তমত1 ও অপমতাঁর সিদ্ধান্ত করেন। যে 
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পাঠকেরা পল্লীগ্রামে কৃষক মণ্ডলীর মধ্যে যাঁবধ্গীবন অতি- 
বাহিত করেন, তাহারাঁও গ্রস্থকারের লিখন প্রণালীর বিচার 
করিষ্চে উদ্যত হয়েন ও কোন পুস্তককে সমাদর ও কোন 
পুস্তককে অনাদর করেন? অনেক পাঠর্কের ভাষা জ্ঞান 
নাই, উৎকৃষ্ট ভাষার পুস্তক অনুধাবন করিতে সক্ষম নহেন, 
তদর্থে যৎসামান্ত ভাষার পুস্তক পড়িতে তীহারা অতিশয় 
ভাঁল বাসেন; কবকসম্তানদিগের সহিত বাল্যকালে ক্রীড়া 
উপলক্ষে যে সকল ইতর শব্ধ শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে উল্লিখিত 
গ্রন্থে সেই সকল পুর্র্ব পরিচিত শব্দ দেখিয়1”তাহা'রা পুলকে 
পরিপূর্ণ হয়েন। আমরা শুনিয়াছি উষ্তরূপ বীভত্সরুচি 
পাঠকেরা কখন কখন বলেন বিদ্যাসাগরের পুস্তকে কোপাবেশ 
পরতন্ত্র, কিং কর্তব্য বিমুঢ গ্রভৃতি কেবল টেকীর কচ্কচি ) 
রাগিয়া উঠিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়ির1 গির! জড়াইয়া ধরিল 
ইত্যাদি কি সরল ভাষ1! 
মাইকেলের যেবপ রচনার প্রণালী, যে সে পাঠক কি শ্রোতা 
তাহার অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম নহেন। কিন্ত এরূপ পাঠক ও 
শ্রোতাগণের সেই রচনা পাঠ করিলে যে কি ভাবের উদয় হইয়। 
অশ্রধারা বহিতে থাকে তাহা বলা যায় না। সেই অশ্রবর্ষণ 
দেখিয়া আমার একটি আখ্যারিকা স্মরণ হইল। এক দীর্ঘ 
শাশ্রধারী যবন কোন ধন্মশালায় বসিয়া প্রতাহ প্রাতে প্রায় এক 
ঘণ্টা কাল পারস্ত পুস্তক হইতেঈশ্বর প্রসঙ্গ পাঠ করিতেন, তাহ! 
শ্রবণ বাসনায় তথায় শতাধিক বালবুদ্ধ বনিতার সমাগম হইত, 
সকলে সেই-গ্রাপঙ্গ, ভক্তিভাবে শ্রবণ করিত । সেই শ্রোতা- 
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গিগের মধোণ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমের ছুইটী বালক তাহা শুনিতে 
নিতে অস্রবর্ষণ করিত। ধর্ম যাজক তাহ! ছুই চারি দিন 
দেখিয়া? নিতান্ত, বিশ্ময়াঁপন্ন হইয়া ভাষিলেন এই বালকেরা 
আগার ধর্ন্স পুস্তকের নিগু় মন্মকি উপায়ে বুঝিতে পারিয়া 
ভক্তিভাবে অশ্রবর্ষণ করে জিজ্ঞাসিতে হইল। পরে তাহা- 
দিগ্কে ডাকিয়া যাজক জিজ্ঞাসিলেন্ন তোমরা শিশু, আমার 
ধর্ম পুস্তক পাঠের কি ভাঁব বুঝিয়া রোদন কর। তাহারা 
প্রত্যুত্তর করিল মহাশয়ের পাঠ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি 
না! তবে কি জ' নেন; আমাদিগের একটা বৃহৎ শ্মক্রধারী ছাঁগ 
পশু ছিল। আপর্মন বে সময় শ্বঞ্র বিকম্পিত করিয়া! পাঠ 
করেন, প্ৎ্কাঁলে আঁমাদিগের সেই ভাগ পশুর কথা স্মরণ 
হয়, সে ভৃণ ভক্ষণ কোলে অবিকল আপনার ন্যায় শ্ঙ্ 
নাড়িয়া তণ ভক্ষণ কণ্ঠিত। আহা! অদ্য ছুই মাস হইল 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে । আপনার দাড়ী দোলান দেখিয়া 
আমাদিগের হৃদয়ে সেই ভাগ পশ্ুরু প্রতিমূর্তির উদয় হয় ও 
তাহার মৃত্যুনিবন্ধন শোকে আমাদিগের অশ্রু সন্বরণ হয় 
না। আমাদিগের রোদনের কারণ এই--অন্ত কিছুই নহে। 
মাইকেলের পুস্তক পড়িয়া অনেক পাঠক ও শ্রোতা বাবুর 
সেই যবন শিশুদিগের ম্যার ভাবের উদ্রেক হইতে থাঁকে এবং 
তাহার তদ্বার। আর হইয়া পড়েন । ফল্তঃ মাইকেলের যেরূপ 
রচম] প্রণালী তাহা পড়িয়া! সহসা ভাবে বিমোহিত স্তুওয়! প্রায় 
অনেকের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। 

যে যে বিষয়ে জ্ঞাতুনর অভাব আছে নেই সেই”বিষয় 
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পাঠ করা উচিত-_তাহা না করিয়। নিতান্ত ানজ্রয়োজনায় 
বিষয় পাঠে নিমগ্ন থাকিয়া এক্ষণে অনেক অদূরদর্শী পাঠ- 
কেরা কালক্ষেপ করেন। বে দকল বিষর অবীত না থাকিলে 
নির্কিঘ্বে দেহ যাত্রা নির্বাহ করা যায় না তাহা অন্তরে 
রাখিয়া বঙ্গদেশীঘ্র স্ত্রীপুরুষ উভরই কেবল নভেল, নাটক 
ও উপন্তাস পাঠে এক্ষণে নিয়ত নিধুক্ত আছেন। দেহযাত্র। 
নির্বাহ বিষয়ক পুস্তকাদি নিরস্থর পাঠে সন্তষ্যের অস্তঃ- 
করণ ছ্র্ধল হইলে নাটকাদি পাঠ করাতে, মনের তি 
হইয়া! বৃত্তি সকল তেজন্বিনী হয়ঃ সেই হেতু লোকে 
মধ্যে মধ্যে নাটকাদি পাঠ প্রশ্নেজনীয় মন্জে করেন । এক্ষণে 
তাহ! নহে, নাটকাপি পড়িরা সময় থাকিলেও তাহারা দেহযাত্রা 
নির্ধাহের উগধোগী পুস্তক!দি পাঠও প্রয়োজনীর মনে করেন 
না; ইহার! নাটক ও নন্েলের প্রসঙ্গ পাঠ করিতে না পাইলে 
বথোচিত মন£গীড়া উৎপাদন করেন । ফেমন জুরা বিপণির দ্বার 
উদঘাটিত নাগাঁকিলে মদ-ভাবে মদ্যাপায়ীদিগের নিদারুণ মন- 
স্তাপ জন্মিতে থাকে, নাটক গ গার বাধাত হইলে তত্ততৎ- 
পাঠকেরা জধুন। পেইন্ধপ অনস্তাপ পান । এরক্ষণকার সাংসা 
রিক মছুব্য মা্দেরই স্বভাব রর এক প্রকার মনোবুত্তি হই- 
রাছে যে, তাহার] প্রায়ই নিন্দনীয় কর্মে রত হয়েন, ইত্যাকার 
মনোবৃত্তি সত্বেও নাটকাদি পাঠ করিয়া তাহাদিগের সেই হীন 
মনোবৃত্বিত উত্তেজনা কেন আরো বৃদ্ধি করিয়া দেন ভাবিয়! 
স্থির হয় না। 

যেমন অতি উপাদের ফলেরও [সমস্ত ভাগ খাদ্য নহে 
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ভাহার ত্বব্ব ও ৰাজ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়, সেই- 
রূপ অতি বিখ্যাত গ্রস্থেরও (সর্বাংশ জ্ঞানপ্রদ নহে) যেষে ভাগ 
ভ্ঞানদায়ক নহে; তাহা ত্যাগ করিয়া পড়িতে হয়) জ্ঞানি্লাকের 
সহিত পাঠ্য পুস্তক আলোচনা না করিলে তাহার নিগুঢ়ার্থ 
উদ্ভাবন করা যাঁয় না । 

ঈশ্বরের কি বিড়ম্বন! যে পুস্তক পাঠে লোককে কুপথগামী 
রে, সেই পুস্তক পাঠীর্থ আধুনিক অনেক লোকের প্রবৃত্তি 
অতি প্রবল; *য পুস্তক পাঠে সতপথ গামী করে মে 
সকলের পাঠ অতি বিরল হইয়াছে 

কোন কো্চ' গ্রন্থকার ছুই এক খান পুস্তক সুচারুরূপে 
লিখিয়া আপনাদিগের নাম স্ুবিখ্যাত করিয়াছেন, আর 
সে প্রকার লিখিতে সক্ষম হইতেছেন নাঁ। পূর্বব লিখিত 
পুস্তকের যশোগৌববের। উপর নির্ভর করিয়। তাহারা অব- 
শেষে যাহা! মনে করিতেছেন, তাহাই লিখিয়া নির্ধত করিতে- 
ছেন, ষদ্যপি দীর্ঘকাল পরে এক এক পুস্তক লিখিয়! বাহির 
করিতেন, তাহ হইলে তীহাদিগের*পুস্তক অপেক্ষারুত উৎকুই 
হইত লেখকেরা অনেকে, তাহা ন। করাতে তীহাদিগের 
লেখা উৎকৃষ্ট হুয় না, যেমন যে ভূমিতে পুনংপুন শস্ত বপন 
করা হয় সে ভূমির ফলোৎ্পাদিকা শক্তি ক্রমশঃ বিন 
হয়, ভূমি পতিত রাখির। দীর্ঘকাল কৃষিকার্ধ্য না করিলে 
তাহাতে উত্রুষ্টব্ূপ শস্ত উৎপন্ন হয় সেইরূপ বঙ্গদেশের ষে 
লেখক একবার লিখিয়! দীর্ঘকাল হৃদয়ক্ষেত্রে আর কিছু উদ্তা- 
বন না করেন, পরে লিখিতে প্রবৃর্ত হয়েন তাহারই লেখ! 


[২৬] 


সুচারু হয়, পাঠকেরা অনেকে সে সন্ধান জানেন না, মনে 
ব্যক্তি সর্বদা লেখেন, আঁর যে ব্যক্তি একবার উত্তম লিখিয়াছেন 
পাঠকের! তাহারই লেখা পড়িযা কালক্ষয় করেন। কিন্তু 
তাহাতে কিছু উপাদেয় বস্ত প্রাপ্ত হয়েন না। তবে কেবল 
ছই এক মহাত্সাব হৃদয় ক্ষেত্র এত উর্ধর, যে তাহার! যখন 
তখন পুনঃপুন লিখিলেও তাহা৷ অতুাত্তম হ্য। যাহ! হউক 
পাঠক ও শ্রোতা মহাশযেবী এক বাবেব স্বখ্যাঁতি লব্ধ ঘেখকেব 
লেখা পাঠে নিমগ্ন ভইযাঁ যেন সমযকে নষ্ট ও জ্ঞানোন্নতি 
করিতে বঞ্চিত না হযেনশ। তীাহাবা যেন বিচাব কবিয়! পুস্তক 
পড়িতে অভ্যান কবেন। | 

এক্ষণকাব বলীষ গ্রস্থকাবেশ প্রা সকলেই অক্বাদক, 
ইহ্থাদিগেব মধ্যে বাহাঁকা ভাষান্তব অথবা পুস্তকাস্তবেব 
আদ্যোপান্ত অবিকল অন্বাদ পূর্বক নিজ নিজ পুস্তক প্রস্তত 
করিয়াছেন, কেবল তাহাদিগকে অনেক পাঠকেই অনুবাদক 
বলেন কিন্তু উক্ত পুস্তক লেখকেব মধো ধীহাক ভাষান্তবের 
অথবা পৃত্তকান্তবেব স্থানে স্থানেব লিখন কৌশল ক্রমে অন্ু- 
বাদ কবিযা আদর্শ পুস্তককে গোপনে বাখিষা আদ্যোপান্ত ত্বীষ 
স্বীয় গ্রন্থ প্রস্তত কবিযাঁছেন, সেই সেই গ্রন্থকাবকে আদি 
রচরিতা ভাবি অনেক পাঠক স্থিবভাবে বসিষা আছেন । 
পর্যযালোচনা কবিথা দেখিলে এক্ষণকাৰ গ্রন্থকাবের! প্রা সক- 
লেই অন্ুবাদূক, কেহই আদি বচযিতা নহেন । 
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লেখক । 


চ্দরমোহন প্রিন্সের অনুমতি লইয়া কহিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন-মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য 
বিষয়ক' পুস্তক প্রণেতা, বোঁধ হয় ইদানীন্তন কালের লেখক- 
দিগের মধ্যে কেবল আপনার পরিচিত আত্মীয় কএক 
জনের রচনা বাহুল্য রূপে সমালোচন করিয়াছেন। অনেক 
অগ্রগণ্য লেখকের সম্বন্ধে কোন কথ! বলেন নাই। আমি 
সেরূপ ন! করিষ্জী ক্রমশঃ সমস্ত অগ্রগণ্য সুলেখক ও কুলেখকের 
গ্রন্থ রচনার প্রসঙ্গ উখ্বাপন করিব । এ স্থুরলোক, এস্থানীয় 
সকলেরই, মনুষ্য জাতির প্রত্যেকের সহিত সমান সম্বন্ধ, ্তায়রত্ব 
মহাশয়ের স্তায় কেহ ৪তাহাদিগের আত্মীয় অনাত্মীয় নহে। 
ইহারা কোন কোন লেখককে £ভয় অথব! কোন কোন লেখ- 
কের নিকট কোন বিষয়ের নিমিত্ত প্রত্যাশাঁপন্ন নহেন। 
লেখকের ,বিবরণ কত বলিব 1 সরস্বতী দেবীর ইচ্ছায় 
এক্ষণে কতকগুলি বীভতসরুচি লেখক উদয় হইয়া, তাহার 
সম্তান--বিকলাঙ্গ ও কুৎ্সিৎ ভাবযুক্ত ভাষার সম্মান রক্ষা 
করিতেছেন। বীভৎ্সরুচি লেখক, পাঠক ও শ্রোতাদিগের 
অন্তঃকরণে তিনি যে কি এক প্রকার বিজাতীয় প্রবৃত্তির সংঘটন 
করিয়া দিয়াছেন যে, তাহার! এরূপ ভাষা পাইলে যথেষ্ট 
সমাদর করেন। অতএব দেবীর সে ইচ্ছার প্রতিকূলাচর়ণ 
করিতে কাহারও সাহস জন্মে না । 
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দেবলোকে এই, সকল বিষয়ের আন্দোলন হই+তছে এমন 
সময়ে বোপদেব, পাঁণিনি অমর সিংহ, হলাযুধ ও সাহিত্য দর্পণ 
কারের আত্মা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞািলেন 
মহোদয়গণ আদর! সরশ্বতী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়। ক্বাহাকে তীহার নিজ নিবাসে দেখিতে পাইলাম ন1। 
এই দেবলোকের কোন স্থানে এক্ষণে তিনি অবস্থিতি করিতে- 
ছেন অনুগ্রহ পূর্বক পথ প্রদর্শন করিলে আমরা তাহার 
সন্গিধানে গমন করি । 
প্রিন্স তিনি, আপাঁতিতঃ এই স্বর্গ রাজ্যের কোঁন 
নির্জন প্রদেশে সরোবর কুলস্থ লতামগুপে শ্বেতপদ্মাসনে 
উপবিষ্ট আছেন। আপনারা অনুসন্ধান করিয়া সহসা তথায় 
গমন করিবেন না। কেন ন1--তাহার ম্েহাস্পদ অত্যজ্য পুত্র 
বিকলাঙ্গ ইতর ভাষাকে বঙ্গে প্রচলন করণ জন্য মহাঁশয়দিগের 
চির প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ সুত্র, আভিধানিক শব্ধ ও অলঙ্কার বিব- 
জ্জিত রচনা প্রকাশের নিমিত্ত, তিনি অনেক আধুনিক 
লেখককে আদেশ করাতে আপনাদ্দিগের যথেষ্ট মান হানি 
হইয়াছে । সেই হেতু তাহার নিতান্ত লঙ্জী জন্মিয়াছে। 
একারণ সরস্বতী নিজ্জন স্থান আশ্রর করিয়। আপনাদিগের 
হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন । 
স্বাহার এ প্রকার করিতে ইচ্ছ! ছিল না, কিন্তু তৎপঙ্ষে 
উতভতয্ব শঙ্কট। এক দিকে ইতর শব্বের রচনা প্রচলিত ন! 
করিলে তাঁহার বতসলতার "অন্যথা করা হয়। অন্য দিকে 
আপনা।দগের ব্যাকরণ, অভিধান ও অলঙ্কার শাস্ত্রের চির প্রসিদ্ধ 
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বিধিবদ্ধ নিম অষ্টথ। করিতে বাধ্য হইয়া আপনাদিগের অম- 
ধর্যাদা করিয়াছেন । যাহা! হউক অবশেষে তিনি আমাকে কহিয়া- 
ছেন--“যে নীচ ভাষার শব্দগণ কহিয়াছিল বঙ্গদেশের* কোন 
প্রকার প্রবন্ধে ঠাহ।রা স্থান পার নাই। তদর্থে গ্রন্থাদিপ্রবদ্ধ 
ও অন্তান্ত রচনাতে তাহাদিগকে স্থান দিবার নিমিত্ত অনেক 
লেখককে প্রত্যাদেশ কত্রির়াছি। পরে জানিলাম তাহারা 
মিথ্যা কহিয়াছে যে হেতু বহুকালাবধি বঙ্গদেশের বিচারালয়ে 
শ্রীরাম পুরের সংবাদ পত্রে ও কিতাবতী লেখায় তাহাদিগের 
অধিকার হইখঞ্ছে। সবৃক্জ, মুন্সেফ, ডেপুটাকলেক্টর মেজি- 
স্রেট বাহাদুরদিঞ্েবি মণ্যে, বাহাবা বঙ্গভাষায় রায় ফয়শাল। 
নটাশ রোবকারী রোয়দাদ লিখি! থাকেন এ সকলের সমস্ত 
স্থানই বিকলাঙ্গ ইতর শব্দে পরিপুরিত থাকে। তাহারা, 
যে যেমন বাক্তি তাহার সেইরূপ মান রক্ষা করির1 বর্গ- 
ভাষা লিখিতে অভ্যাব”করেন এরূপ বিকলাঙ্গ পুত্রের ইচ্ছা! 
নয়। এমন কিখিটার পতিরা কোন ধনবান মান্তমান ভূত্বামি 
গ্রভৃতি যাহারা শাহাদিণের প্রহৃতুল্য লোক তাহাদিগের 
প্রতি কোন কথার উল্ত্ি করিবার সময়ে সে-দেয় সে-করে, 
সে উপস্থিত হয়, সে-যায়, তাহারা ইত্যাদি ইতর অবিনয়ী 
শব্দের প্রর়োগ করিয়। থাকেন । ইহা দেখিয়া পুত্রের আনন্দের 
সীমা নাই। ইতর শব্দদিগের অধিকার এইরূপে অনেক 
দুর পর্য্যন্ত পরিস্থত হইয়াছে এবং তদ্বারা বিচারপতিদিগের 
অর্াচীনতা ও অসভ্যতা বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইয়! 
থাকে। সভ্য গবর্ণমেপ্টও এরূপ ইতর*্ভাষা লিখন প্রগ্নালীকে 
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বিচারালয় হইতে দূরীভূত করিতেছেন না॥ সুগরাং আমা- 
কেই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে যাহাতে বঙ্গদেশীয় 
সকলে মনোযোগী হইয়া গবর্ণমেপ্ট সন্নিধানে এ বিষয়ের 
আন্দোলন করেন ও বঙ্গের বিচক্ষণ সন্তরান্ত লেভ্‌টেনেন্ট 
গবর্ণর বিচারালয়ে এরূপ লিখন প্রণালী রহিত করেন, আমি 
পত্বর এমন শ্রত্যাদেশ করিব । 

এতপ্তিন্ন ইতর বিকলাঙ্গ ভাষা অদা কএক বৎসর নভেগ 
নাটকাদিতে অধিকার করিয়া! আসিতেছে যথেষ্ট হইরাছে 
আর কেন এক্ষণে উহ্বাদিগকে অধিকার চ্যু্ত করাই উচিত 
কেন না আমি লজ্জা ভয়ে অভিধান ও অলংণুরাদি গ্রন্থ কর্তার 
সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছি না, নিন্দিত ভাবাকে নিন্দিত 
বলিয়া প্রকাঁশির সকলের চৈতন্য সম্পাদন করিতে সম্প্রতি 
কতিপয় লেখককে বর্ষে ঘোষণা করিতে প্রতাদেশ কর] 
হইয়াছে শুনিয়াছি তাহারা ই ঘোষণাতে গ্রবুন্ত হইরাছেন ।৮ 

আমি এ সকল বৃত্তান্ত সরস্বতী দেবীর নিকট শ্ুনি- 
পাছি আপনাদিগের গ্রচ্ছ নিরম সমুদর়ের প্রতি আর 
অধিক দিন নব্য লেখকের! অবহেলা করিতে পারিবেন 
না আপনারা এই স্থানে বিশ্রীম করিয়া প্রতিগমন করুন, 
সরস্বতী দেবীকে ন্রজ্জিত। করিতে আর তাহার সন্নিধানে 
গমন করিবেন না। কিছুদিন দেখুন বর্তমান কালের ওরূপ 
লেখা বঙ্গে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। এই বুত্তাস্ত 
শুনিক্না বোঁপদেব অমরসিংহ হুলাধুধ প্রভৃতি সকলে বলিলেন 
“বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীতে আধুনিক লেখকের] রচন1 কার্ধ্য 
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নির্বাহ কাঁঠীতেহেন না তাহাতে আমর কিছুই ক্ষোভ করি 
না, কেবল লম্পট, কুলটা, জারজ ও তস্কর প্রভৃতি দুশ্চরিত্র 
লোকের ইতি বৃত্ত রচন1 বদ্ধ করিয়া পুস্তক প্রকাশ 
করাতে বঙ্গদেশেঁর অনেক পাঠক শ্রোতা শিশু ও মহিলাগণের 
কোমলাস্তঃকরণ, অসৎপথগাঁমী হইতেছে । তাহ! নিবারণের 
উপার কি আঁছে আপনি দেবী সরস্বতীকে জিজ্ঞাপা করিয়। 
ক্লপ। পুর্বক আমাদিগকে অতঃপর অবগত করিবেন । সরস্বতী 
নিতান্ত লঙ্জিতা হইয়াছেন শুনিযা এ সময়ে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করা অনুচিত বিবেচনা! করিয়া আমরা এক্ষণে স্বস্ব 
স্থানে গমন করিন্ীম। 

অতঃপর চতদ্রমোহন পুনশ্চ বলিতে আবন্ত করিলেন 
এক্ষণকার অনেক লেখক ভাষান্তরের ভাব ও দেশাস্তরের কুচি 
বঙ্গ ভাষার পুস্তকে আনয়ন করিঘ। বঙ্গবালীদিগের চিত্তরঞ্জন 
করিতে পারিতেছেননা হাব! ভ্রবতবাসিনী শীজাতিতে বীর- 
রসের উদ্ভাবন করির1 নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অবাস্তবিক বর্ণনা 
প্রকাশ করিয়াছেন। সে বর্ণনার প্রতি কাহাবও শ্রদ্ধা হয় 
না, তবে বে দেবী কালী ও দুর্গা কোন্‌ কালে কি বীরত্বভাৰ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন সে এক স্বতন্ব বাপার বলিয়া! বঙ্গবাসী- 
দিগের সংস্কার আছে ; ভারতের স্ত্রীরা সলজ্জ প্রকৃতি না হইলে 
তাহাদ্িগের মুখ দর্শন করিতে ভারতীয় লোকের ইচ্ছা হয় না, 
সেই স্ত্রীলোক অসি হস্তে লইল্মা অশ্বারোহণ করিলে কোন বঙ্গ- 
বাসী তাহাকে পাংশুরাশির উপরে সংস্থাপন করিয়া ছেদন 
করিতে ইচ্ছা না করেন? লেখকেরা বিলাতীয় ভাবের পুষ্কানন 
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বর্ণনা অনুবাদ করিয়া বঙ্গজাতীর তৃপ্ত জন্দাইতে পারেন না 
সৌগন্ধযুক্ত কুস্থম কাননের বর্ণনা করিতে হইলে তাহাদিগকে 
ভারঞ্জ রাজ্যের দিগে আদ্িতে হয় । সেই সময় কিছু বিলাতীয় 
কিছু ভারতীয় ছুই ভাবে সংলগ্ন হইয়া! যে এক মিশ্রময়ী ভাবের 
মৃন্তির আবির্ভাব হয়, তাহা অদ্ভুত মদ্তি।-_না হরিহর না কৃষ্ণ- 
কালী না হরগৌরী 

গুণের ভাগ এই যে এক্ষণে বহুজন বঙ্গ ভাষাতে পুস্তক ও 
প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত ভইয়াছেন; ইহীরা অপক্ষপাতী সমা- 
লোচকদিগের কটাক্ষ লক্ষ রাখির! বচন! কার্ধা নির্বাহ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে উত্তরকাঁলে ভাঁষাব উন্নতি করিতে পারিবেন এমন 
প্রত্যাশা! হইতেছে, কিন অনেক আম্বীয়-রঞ্জন সমালোচক 
আছেন তাীহাদিগের প্রতি নির্ভর করিলে লেখকেরা ভাষার 
উন্নতি পক্ষে কৃতকার্ধা হইতে পারিবেন না। 

পরমেশ্বরের করুণার সীম] নাই তিনি বঙ্গের সেই অপবিত্র 
অসরল অসংলগ্র অবাবস্থিত লেখকগণের রচনা প্রপীড়িত জনের 
মনোদুঃখ নিবারণার্থে পম্চ।লিখিত কএক জন পবিত্র সরল সংলগ্ন 
স্বাভাবিক ভাঁবসংযক্ত জ্ঞানগর্ত সন্দর্ভ রচয়িতাঁর স্থষ্টি করিয়াছেন 
ধাহাদ্দিগের গুণসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি । 

রাজা রামমোহন রায়, স্তার রাজী রাধাকান্তদেব বাবু 
নীলরত্ব হালদার ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অতিশয় প্রশংসিত লেখক 
ছিলেন ইহীরদিগের রচন! শক্তির পরিচয় মহোদয় নরলোকে 
বিদ্যমান থাকিয়! পাইয়াছেন, সে সকল বিবরণ এক্ষণে উ1- 
পশের অনারস্তক | 
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ঈশ্বরচত্রর্ট বিদ্যাসাগর আধুনিক সুসাঁধু বঙ্গ ভাষার জনক, 
তাহার লেখনী হইতে যেরূপ ভাঁষ! নিঃস্ত হয় তদন্থুরূপ দ্বিতীয় 
কাহার লেখনী ,হইতে নিঃসরণ হয় না। বিদ্যাসাগর তীহার 
মধুময় রচনা রন বর্মণ করিয়া কাহার হৃদয় ন। প্রচুল্ল 
করিয়াছেন ? 

অধুনাঁতন কালের যত সম্বাদ পত্র লম্পাদক কিন্বা গ্রন্থ 
রচয়িতা থাকুন বাবু রাজেন্ত্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ পাঠ 
করিয়া যতদূর জ্ঞান উন্নত হয়, দ্বিতীয় আর কোন বাক্তির 
প্রবন্ধ পাঠ তাদৃশ জ্ঞান উন্নত করিতে পারক নহে। 

দক্ষিণ মজীলপুঞ্ধ নিবাদী হেমচন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাপাগর মহা- 
শয়ের লেখার এতাদৃশ অনুকরণ করিয়াছেন যে স্থানে স্থানে অতি 
শষ মনঃসংঘযোগ করিক] পড়িলেও তাহ! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
লেখ নহে এমন অনুভ্ভব কুর বাধ নখ,উক্ত লেখার কএক পক্তি 
এখানে উত্থাপন করিতেছি “অরর্ণ কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদগাঁর 
করিয়] থাকে সেইরূপ তাহার (সীতার) নেত্র হইতে বহুকাল 
সঞ্চিত অশ্রু উদগত হইল; কমল দল হইতে যেমন নীরবিদ্দ 
নিঃস্যত হয়, তদ্রপ তী সময় স্টিক ধবল জলধারা দরদরিত 
ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকানলে সেই 
বিশাললোচনার পরর্ণচঙ্জ স্থন্দর বদনমণ্ডল বৃষ্চ্ছিন্ন পঙ্কজের 
ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল। 

ধর্মশীল| স্যিত্রা কৌশল্যহকে বিলাপ কষিতে দ্বেখিয়া এই- 
রূপ কহিয়াছিলেন সুর্য তাহার (রামের) পবিত্রতা ও মাহাত্য 
জ্ঞাত হইয়া কঠোর কিরণে তাহাকে পরিতণ্রু করিতেপ্পাহসী 
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ইইবেন না । সর্ককালে শুভ সুখম্পর্শ মীর কানন হইতে 
নিঃস্কত হইয়া অনতিধীত ও অনতি উষ্ণ ভাবে তাহার সেবা 
করিতবন। রজনীতে চন্দ তাহাকে শরাঁন দেখিয়া পিতার 
ন্যায় সম্তাপহারক করজাল দ্বার! আলিঙ্গন ও আনন্দিত করিবেন । 
সেই মহাবীর স্বভূজ বীর্ষ্য নির্ভয় হইয়া, অরণ্যে গৃহের স্তায় 
বাস করিতে সমর্থ হইবেন। দেবি রামের কি আশ্র্ধা মঙ্গল 
ভাব! কি সৌন্দর্য! কি শৌর্য! তিনি সুর্য্যের সূর্য্য অগ্নির 
আগ্রি, প্রভুর প্রভূ কীন্তির কীণ্ডি ক্ষমার ক্ষমা দেবতার দেবতা! 
এবং ভূত সমুদয়ের মহাভূত তিনি বনে বা নগরে থাকুন তাহার 
কোন দৌধ কাহারই প্রতাক্ষ হইবে না% তিনি পুথিবী ও 
জানকী ও জয়ঞ্্রীর সহিত অবিলম্বে অভিষিক্ত হইবেন।» 

দক্ষিণ দেশীয় যে কএক ব্যক্তি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহা" 
ভারত রচনা করিয়াছেন, ইহারা প্রত্যেকেই বিখ্যাত লেখক 
কালসংক্ষেপ জন্ত ইই!রদ্বিগের সকলের নাম সম্প্রতি উল্লেখ 
করিতে পারিলাম না । 

তারাশঙ্কর ভটাচার্ধ্য তাহার কাদস্বরীর ভাষা এত মধুর এত 
ললিত করিয়াছেন যে বিদ্যাপাগর মহাশয়ের লেখ! দূরে রাখিয়া 
কখন কখন এ কাদম্বরী পাঠার্থে মন ধাবমান হইতে থাকে 
তাহার লেখার এই সকল ভাগ কি মনোহর “একদা মধু- 
মাসের সমাগমে কমলবন বিকসিত হইলে, চাত কলিক1 অস্মু- 
রিত হইলে, মলরমারুতের মদ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত 
হইয়া কৌঁকিল সহকার শাখায় উপবেসন পূর্বক সুস্বরে 
কুহছুরব করিলে অশোক কিংশুক প্রস্কূটিত, বকুল মুকুল উদগত 
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এবং ভ্রমরের বস্কাঠর চতুদ্দিক প্রতিশব্দিত হইলে আমি 
মাতার সহিত এই অচ্ছোঁদ পরোবরে স্নান করিতে আসিয়া- 
ছিলাম ।” 

“সথে একরায আমার কথার উত্তর দেও। একবার নয়ন 
উদ্মীলন কর। আমি তোমার প্রফুল্ল মুখকমল একবার অব- 
লোকন করিয়া, জন্মের মত বিদাঁয় হই, আমার সহিত তোমার 
সেই অকুত্রিম প্রণয় ও অকপট সৌহার্দ কোথায় গেল? তোমার 
সেই অমৃতময় বাকা ও স্সেহময় দৃষ্টি ্মরণ করিয়া আমার বক্ষ*- 
স্থলে বিদীর্ণ হইট্টেছে কপিঞ্জল আর্তন্বরে মুক্তকঠে এইকুপ 
ও অন্তরূপ নান! প্রন্থার বিলাপ ও পরিভাপ করিতেছিলেন |” 

“গ্রতাঁত সমীরণ মালতী কুলমেৰ পরিমল গ্রহণ করিয়া, 
স্থপ্তোখিত মানবগণের মনে আহ্লাদ বিতরণ পূর্বক ইতস্ততঃ 
বহিতে লাগিল। প্রদীপেরু প্রভার আর প্রভাব রহিল না। 
পলবের অগ্র হইতে নিশার শিশির মুক্তার স্ঠায় ভূতলে পড়িতে 
লাগিল 

“চক্ত্রাপীড় নগরে আসিতেছেন শুনিয়া রম্ণীগণ অতিশয় 
উৎসুক হইল আপন আপন আরব্ধ কম্ম সমাপন না করিযাই 
কেহ বা অলক্তক পরিতে পরিতে কেহ বা! কেশ বাধিতে বাধিতে 
বাটীর বহির্গত হইয়া কেহ বা প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়' 
এক দৃষ্টিতে পথ পানে চাহিরা রহিল একবারে দৌপাঁন পর- 
স্পরায় শত শত কামিনীজনে সসভ্রমে পাদ নিঃক্সপে করায় 
প্রাসাদ্মধ্যে এক প্রকার অভূত পর্ব ও অশ্রত পূর্ব রী শর্ব 
সমুৎপন্ন হইল, গবাক্ষ জালের নিকটে কামিশীগণেরমুখ পরঞ্পরা 
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ব্রিকসিত কমলে স্ভাত় শোভ! পাইতে লাগিল স্্ীগণের চরণ 
হইতে আরব অলক্ত পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল পল্পবময় বোধ 
হইল তীহাদিগের অঙ্গশোভায় নগর লাবগাময়, অলগ্কার 
প্রভায় দ্রিলয় ইন্ত্রাযুধময় মুখমণ্ডলে ও লোঁচন পরম্পরায় 
গগনমগুল চন্ত্রময় পথনীলোত্পলময় বোধ হইতে লাগিল ।» 

বাবু দেবেন্তরনাথ ঠাকুর ঈশ্বর প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যে ষকল 
প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা অতি সরল স্তরধাম্য় এমন কি পাঠ 
করিলে নিতান্ত নাস্তিকের নীরস অন্তঃকরণেও ভক্তি রসের 
সঞ্চার হয় আপনাদিগের শরবণার্থে তাহার ধংকিঞ্চিৎ উত্থাপন 
করিতেছি “অহোরাত্র আপনার চরিত্র সংখধোধন ক্র, অহোরাত্র 
তাহাতে পেরমেশ্বরে) প্রীতি ও তাহার প্রিরকার্য সাধন কর। 
যদি কথন প্রলোভনের মলিন পঙ্ধিল কর্দমে পতিত হহয়! ধর্ম 
হইতে ভষ্টু হও, তবে বাব বার বলিতেছি যে ঈশ্বরের নিকটে 
ক্ষমা প্রার্থনা করিও ; তিনি তোমাদের হস্তধারণ পূর্বক নেই 
পাপ পদ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া! দেবতাদিগের পুণ্য পদবিতে 
লইয়! যাইবেন। ঈশ্বর আমাদের আত্মার ভেষজ। যখন 
আমরা পাপ বিকারে বিকৃত হইরা স্বাধীনতাকে নষ্ট করি 
অজ্ঞানান্ধ হইয়। কার্ধ্য করিতে থাকি তখন তিনি আমাদিগকে 
সহ্ত্র প্রকার দণ্ড দ্বারা স্বপথে লইবাঁর বত করেন, উপযুক্ত 
হইলে সে সময়েও আমাদের জদয়ে বিন বিন্দু অমুত বারি 
প্রেরণ করেন দেখ ঈশ্বরের ফি করুণা আমরা ঘোর পাপেতে 
অভীভূত' থাকিলেও তিনি আমাদিগকে তাহ হইতে মুক্ত 
করিংতছেন | 
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বাধু নীামণি ধদাক যেরূপ সরল স্ুসাঁধু ভাঁষায় ভাব সংলগ্ন 
রাখিয়া! পুস্তক লিখিয়! আসিয়াছেন এরূপ কিছু লিখিতে পারিলে 
এক্ষণকার অনেক লেখক বাবুর হস্তে মস্তক ছেদন করিতেন 
সনোহ নাই-৮- 

বাবু রাজনারায়ণ বন্থর বস্তু তা ও অন্তান্ত পুস্তকের এক চমখ- 

কারিণী শক্তি আছে। এ সকলের বর্ণনা যতদুব ভক্তিরসশীলতা, 
ঘতদূর সংসারের অনিত্যতা, যতদুন স্নেহ মমতা প্রভৃতি বৃত্বির 
উদ্ভেজন| করিতে পারে, অধুন1 দ্বিতীয় কোন লেখকের--লেখনী 
এরূপ পারে এমম প্রত্যয় হয় না; তন্মধ্যে সংসারের অনিত্যতা 
সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ উ্ীত করা যাইতেছে “অনিত্য বস্তর প্রতি 
প্রেম অনেক যন্ত্রণা দায়ক, কারণ অনিত্য বস্তর কোন স্থির 
নাই। অন্য রাজ! কল্য দরিদ্র, অদ্য মহোলাস কল্য হাহাকাধ, 
অদ্য অভিনব বিকসিত টপুষ্পকুল্য লাবণ্য যুক্ত, কলা ব্যাধি দ্বাব) 
শুষ্ ও শীর্ণ; অন্য পুর সুচাকু বদন দর্শন করিয়া আনন্দিত 
হওয়া, কল্য তাার মৃত শরীরোপার অশ্রবর্ষণ করা) অদ্য পুথা- 
বতী রপবতী প্রিরবাদিনী ভার্ষ্যাৰ সহব।পে স্থেতে দ্রব হওয়া, 
কল্য তাহার--লোকান্তর গমনে তীহার-- প্রতিমা মাত্র রহিল, 
ইহাতে হৃদয় বিদীর্ণ করা? হায়! হায়! কিছুই স্থির নাই ।” 

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সন্দর্ভ-বচনার চাতুর্য্য সাতিশয়্ 
প্রশংসনীয়, ভিনি অতি গুরুতর প্রসশ্ু;ব সমস্ত যেরূপ আগ 
বোধক সরল ভাষায় লিখিয়াঞ্ঠেন এরূপ গুরুতর প্রস্তাব অদ্যাবধি 
তাদ্বশ সরল তাষায় প্রায় কেহ লিখিতে সক্ষম ঠুয়েন নাই) 
তাহার সন্দর্ভ কি জ্ঞানগর্ভ ! 
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যথা--“তোমরা বিদ্যাবান,ও ধর্মশিল বট কি এ প্রকার 
গণ সম্পন্ন হইয়া আলম্তের ,বশীভূত থাক উচিত নহে। কতক্ষ- 
গুলি গ্রুস্তক সমভিব্যাহাঁরে বিরলে কাঁল-যাঁপনার্থে বিদ্যার স্থষ্টি 
হয় নাই, এবং সংসারের শুভাশুভ তাবত বিয়য়ে উপেক্ষা! 
করিয়া অন্ুৎসাহে কাল ক্ষেপণ করাও ধর্মের উদ্দেশ্য নহে। 
ভূমগুলে জগ্ম গ্রহণ করির়! বদি সংসারের কার্ধ্যই ন! করিলে, 
তবে জীবন ধারণের ফল কি? শিক্ষিত বিদ্যা যদ্দি জগতের 
উপকারার্থে নিয়োগ না করিলে, তবে সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? 
যদি সকলেই তোমাদের স্ার বুথ কাল হরণ ক্ষরে,»তবৰে এক 
দিবসেই লোক যাত্রার উচ্ছেদ দশ] উপস্থিত হয়|” 

বন্ধুশব্ধ যেমন স্থমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর । বন্ধুর 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাপিত চিত্ত শীতল হর, এবং বিষণ্ন বদন 
প্রসন্ন হয়। প্রণর পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও 
সদালাপ করিরা যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই 
জন্মে না । তাহার সহিত সহসা! সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি 
নিমিত্ত, শোক সন্তপ্ত স্থছুঃখিত ব্স্তিরও অধর-যুগলে মধুর 
হাঁস্তের উদর হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে 
যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসার শুষ্ব-ক হইয়া স্তুশীভল জল পান 
করিলে যেরূপ স্ুখান্ুভব হয়, এবং তপন তাপে তাপিত হইয়। 
স্থবিমল স্ুক্নিদ্ধ সমীরণ সেবন করিলে অঙ্ক সম্তাপ দূরীক্কত 
হইয়া যেরূপ প্রমোদ লাভ হয়, সেইরূপ প্রি বন্ধুর সুমধুর 
সাস্বনা বাকা ছার দুঃখিত জনের মনের সন্তাঁপ অস্তরিত হইয়া, 
সস্তোষ স্কৃহ প্রবোধ সুধাঁর সঞ্চার হয় ।-__-” 
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দৌষেব্ীমধ্যে' তিনি তাদশ সংস্কৃতজ্ঞ 'ন! হইয়া মধ্যে মধ্যে 
শাস্ীয় মীমাংসাদির খণ্ডন ও নিন্দাবাদ করিয়াছেন, সেইটি 
তাহার পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ কর্ম্ম হয় নাই। ফলতঃ অক্ষয়* বাবুর 
রচনা যত প্রশংসনীয় তাহার অনেক বিষয়ের দিদ্ধাত্ত তত 
প্রশংসনীয় নহে ; যেহেতু তিনি লিখিরীছেন-_“শুভীশুভ দিন- 
ক্ষণ তাহার (অশিক্ষিতের ) কতই আশঙ্কা কতই উদ্বেগ উৎ- 
পাদন করে” এই আশঙ্কা কেবল অশ্িক্ষিতের হইয়! থাকে 
এমন নহে। জ্যোতিষ শান্ত্র--নিপুণ স্ুশিক্ষিতদিগেরই এরূপ 
আশঙ্কা হইয়া থাকে, যে দিনক্ষণ বার তিথির সংযোগ 
মাহাজ্সে চিরদিন ঈন্দনুর্ষ্যের গ্রহণ, তারাঁনক্ষত্রের উদয়াস্ত, প্রবল 
বাত্যার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সেইবূপ তিথিনক্ষত্রের 
ংযোগ মাহাম্ম্যে কোন কর্ম করিলে অনিষ্ট ঘটনা! হইবার বাধা 
কি আছে? এমন স্থলে ট্ভীশুভ দিনক্ষণ গ্রীহায না কর খুক্তি- 
সিদ্ধ নহে। এক স্থানে লিখিয়াছেন“ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি 
অবাস্তবিক পদার্থ তাহার (অশিক্ষিতের ) হৃদয়ক্ষেত্রে নিরস্তর 
বিচরণ করে” ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে অসংখ্য সুশিক্ষিত 
লোক বাস্তবিক বলিয়া মানেন। সুশিক্ষিতের বহু জনেও 
ভূত প্রেতাদি যে অবাস্তবিক অদ্যাবধি তাহা স্থির করিতে 
পারেন নাই। এমন স্থলে কোন প্রমাণ না দেখাইয়া চারুপাঠ 
লেখকের ভূত প্রেতাদিকে 'অবাস্তবিক ও কেবল অশিক্ষিতেরা 
ভূতাদি মানে, ইহ বলা অন হইয়াছে। পুনশ্চ তিনি লিখিয়া- 
ছেন “অশিক্ষিতদিগের বিহঙ্গ বিশেষের স্বর বিষয়েই বা 
কত ত্রাম ও কত উৎকগ্ঠাই উপস্থিত “করে” বিহঙ্গ বিশেষের 
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স্বর বিষয়ে ত্রাসিত "ও উতৎকঠিত হওয়া সুশিক্ষিত কার্ধা, 
অশিক্ষিতের নহে, চারুপাঠ লেখক তাহার কারণ নির্দেশ করিতে 
পারেন নাই ; যখন কদর্ধ্য ও কর্কশ স্বরে, ভয় বা মনের গ্লানি 
উপস্থিত করিয়া পীড়া উৎপাদন করিস! থাকে । ভীষণ শবে 
গর্ভিনীর জরাধুস্থ সস্তান বিনষ্ট করে, তখন কুশব্ধ ও কুস্বরকে 
ভয় করা সুশিক্ষিত কি অশিক্ষিতের কার্য ? দক্ষিণ দেশের 
পল্লী গ্রামের ভূতল নামক পক্ষীর ভয়ানক স্বর কর্ণকুহুরে 
প্রবেশ করিলে, লেখক সে শ্বরে ভয় না করার সিদ্ধান্ত কিরূপে 
করিতেন দেখা যাইত। যেমন কুম্বর শব শ্রধণ নিবন্ধন ভয়ে 
পীড়াদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্ুত্বর শ্রবণে মনুষ্য প্রফু্ ও 
অরোগী হয়; চারুপাঠ লেখক তাহা আলোচনা করেন নাই, 
তিনি অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাঁরিতেন, যে চিকিৎসকের 
ব্যবস্থায় অনেক বাযুরোগ গ্রস্ত সেতারের স্থুশফ শুনিয়া 
আরোগ্য লাভ, পাদরি সাঁহেবদিগের ন্যায়-শাস্ত্রের কতক জান! 
কতক ন। জানার স্তায় আর একস্থলে চারুপাঠ লেখক স্বকপোল 
কল্পিত মীমাংসা করিয়াছেন “পৃথিবীর স্থলভাগ জলময় সমুদ্রে 
পরিবেষ্টিত বটে কিন্তু ক্ষীর সমুদ্র, স্থুরা সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র 
প্রভৃতি পুবাণোক্ত সপ্ত সমুদ্রের অস্তিত্ব ঘটিত যত উপাখ্যান 
প্রচলিত আছে সর্বৈব মিখা।1” গ্রন্থকার ইহার ভাবার্থ 
গ্রহ করিতে না পারিয়া এ সকলের অস্তিত্বের প্রতি 
হাস্তজনক। মীমাংসা কবিয্নাছের্ন। তিনি স্পষ্ট অনুধাবন 
করিয়াছেন" যে ক্ষীর সমুদ্র অর্থে ক্ষীর পুরিত, ইক্ষু ন 
দার্থে,' ইক্ষুরস পূরিত, সরা সমুদ্ার্থ রা পুরিত সমূদ্র, ফলত 
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তাহ! নহে ক্ষীর গুণ বিশিষ্ট জল পুরু সমুদ্রকে ক্ষীর সমুদ্র, 
ইক্ষুরস গুণযুক্ত সমুদ্রকে ইক্ষু সমুদ্র, হরাগুণ সম্পন্ন 'জলপু 
সমুদ্রকে সুরা ৯সমুদ্র বলিয়া পৌরাণিকেরা উক্ত করিয়াছেন । 
চারুপাঠ লেখকের স্যার অর্থ সংগ্রহ করিয়া আবুর্ধেদোক্ত গোক্ষুর 
বৃক্ষের স্বলে কোন ব্যক্তি জীবন্ত গরুর ক্ষুর আনিয়া! পাচন প্রস্তৃত 
করিয়াছিলেন। চারুপাঠ লেখকের প্রতি এই রূপ কটাক্ষ করাতে 
অনেকে বিরক্ত হইতে পাবেন, কি করা যায় ছুঃখের বিষয় থে 
আমরা তীহার ভ্রম সিদ্ধান্ত নিচয় গ্রাহ্য করিতে পারি না। 
সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব রচরিতা, শ্ীতিহাসিক উপ- 
হ্যাস নামক প্রস্তীব লেখককে গ্রন্থকীর শ্রেণীভূক্ত করির। ক্রমা- 
গত তদ্বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার মন কি, তাহা আমরা 
অন্থুভব করিতে সক্ষম হই নাই। উক্ত লেখক একজন 
ইংরাজিভে পারদর্শী সলয় ভূয়সী প্রশংসা! করিলে ভাল 
শুনাইত। তিনি গ্রান্থ রচনা কার্যে তত খ্যাতি প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে পাবেন নাই, পে বিষুয় লইয়। অধিক আন্দোলন 
করা পওশ্রম হইয়াছে । বাঙ্গালা পুস্তকের চারুতা সপ্রমাঁণ 
করিতে এঈতিহাসিক উপন্যাস লেখক পুস্তকের বিজ্ঞাপনে এক 
হাস্যজনক কথা লিখিয়াছেন “আযুক্ত হছ্দন প্রাট সাহেব 
এই পুস্তকের পাওুলিপি লইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করত 
বিশিষ্ট রূপ সন্তোষ প্রকাশ ট্ররিয়াছিলেন। আমি তাহাঁতেই 
সাহস প্রাপ্ত হইরা এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রহুভ্ত হই” হা 
দশা ! হাঁ ভ্রান্তি! ইংরাজ হইয়া প্রা দ্বাহেব ও বাঙ্গালা! পুস্ত- 
কের ভাল মন্দ যত দূর বুঝিয়াছিলেন তাহা মা গঞ্কাই জানেন। 
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যুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও জগন্মোহন তর্কালঙ্কীর যে যে 
পুরাণ অন্থবাদ করিয়ার্ছন, সে দকল অতি পরিশুদ্ধ এবং চিত্ত- 
রঞ্জক হুইয়াছে। রামকমল ভট্টাচার্যের প্ররতি বাদ অভি- 
ধান শিক্ষার্থীদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয় পুম্তর্ক হইয়াছে। 
স্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রোম ও রামগতি ন্ায়রত্রের বঙ্গদেশের 
ইতিহাসাদি, বাবু গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের শিক্ষা প্রণালী, 
বাবু রাজরুষ্জ বন্দোপাধ্যায়ের নীতিধোধ ও টেলিমেকসের 
আখ্যায়িকা ইত্যাদি সকল পুস্তকই ইংরাজি হইতে অনুবাদিত, 
অন্ুবাদিত বলিয়া উহ্ারদিগের অনুবাদকঞ্থণের প্রতি কেহ 
উপেক্ষী করেন না যেহেতু এক্ষণকার পুস্তক লেখকেরা প্রায় 
কেহই আদি রচয়িতা নহেন তাঁহীও এই সুরলোকে ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । আদি রচরিতাঁর পুস্তক না হইলেও 
যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকে শি ক্ষার্থীদিগের পরমোপকার 
হইতেছে, উপরি উক্ত অনুবাদক মহাঁশয়দিগের পুস্তক শিক্ষার্থী- 
দিগের তদন্থুরূপ । এ লকল গ্রন্থ অন্ুবাদকেরা সাধারণের 
অপরিমেয় ধন্যবাদ পাইবার যোগ্যপাত্র। উহীদিগের পুস্তক 
নিচয় শিক্ষার্থীদিগকে পবিত্র জ্ঞান মঞ্চের উর্ধভাগে প্রেরণ 
করিয়া থাকে । করিলে কি হইবে মধ্যে মধ্যে নভেল, নটিক 
তাহাদিগকে সেই মঞ্চ হইতে অধোভাঁগে আনিয়া অজ্ঞান অন্ধ- 
কারে নিঃক্ষেপ করে ও তাহাদিগে( চরণ, গুরুভার শৃঙ্খলে আবন্ধ 
করিয়া রাখ । তাহাদিগকে পবিত্র জ্ঞান মঞ্চে আরোহণ 
করিতে দেয় ন। 

হরিনাথ স্থািরত্বের প্রণীত রামের অরণ্য যাত্রা ও বিরাট- 
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পর্ব অতি “মুমধুর রসভাঁব পরিপূর্ণ; /অলঙ্কার বাকরণ ও 
ভাষার সরলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লেখক সন্দর্ভ কার্ধ্য 
নির্বাহ করিয়াছেন । তাহার রচনা শুনিলেই সহসা তাহার 
চারুতা অনুভব করিতে পারিবেন । যথ। “ইহ! কি সামান্ত 
ছুঃখের বিষয়, ধাহাদদিগের সাগর পরিখ। পর্য্যন্ত সমস্ত বসুন্ধরা! 
বশবর্তিনী, তাহার! জীবিত থাকিতেই তীয় মহিষীকে স্ুদেষ্টার 
দাসী হইয়া! থাকিতে হইল! সহ দাস দাসী যাহার অগ্র 
পশ্চাৎৎ ধাবমান হইত, তাহাকে এক্ষণে দীনবেশে স্ুদেষ্ণার 
অনুগামিনী হইতে। হঈল। যে দ্রৌপদী স্ব হস্তে কখন আপ- 
নারও*গাত্র মাঙ্খন করে নাই। চন্দন ঘর্ষণ এখন তাহার 
জীবনৌপায় হইল । এই দেখুন আমার ভাদরশ স্ুকোমল করতল 
কিণচয়ে কলস্কিত হইয়াছে । যে আমি কৃন্তী ও আপনা- 
দিগের হইতে কখনও ভীঘ্ হই নাই ড দেই আমাকে এক্ষণে 
দাসীভাবে পর গৃহে সর্বদা সশঙ্ক "হইয়া থাকিতে হইল। বর্ণক 
স্থকৃত হইয়াছে কি নী, রাজা পাছে কিছু বলেন, কেবল এই ভাবি- 
য়াই দিন যামিনী যাপন করি । অতএব নাথ! আমা অপেক্ষা 
পাপীয়মী পৃথিবীতে আর কে আছে বল। তোপদী এই কথ! 
বলিয়! দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন ।” 

উক্ত লেখকের রামের অরণ্য যাত্রা পুস্তকে সীতার 
উক্তিতে এইরূপ স্ুললিত রচ্রা করিয়াছেন । 

“দেখুন, পিত! পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি আর সকলে নিজ নির্জ 
পূণ্য পাপের ফল ভোগ করে, কিন্তু গত্থীকে স্বামীর ভাগ্য 
ভাগিনী হইতে হয়। লোকে রাজার পত্রীকে' মহিকী ও সন্যা- 
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সীর পত্ীকে সন্নানী বলিয়াই নির্দেশ করে, অঠএব আপনি 
বনবাসী তপস্থী হইল আমি অবশ্যই বনবাসিনী তপস্থিনী 
হইব। কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, সখীজন্ন, কেহই পতির 
তুল্যকক্ষ নহে। পতি ভিন্ন পতিব্রতা নারীর আর কোন গতিই 
নাই। এই জন্য লোকে নারীকে স্াীর অর্দাস্ত বলিয়া থাকে। 
অতএব আপনি যখন, শুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চ'ল- 
লেন, তখন আঁমিও সেই আজ্ঞা প্রতিণালন করিব আপনি 
যদি আজ দুর্গম গহনে যাত্রা কবেন, আনি অবশাই আপনার 
অগ্রগাঁমী হইব। কি প্রাসাদতল, কি বুষ্ধ্মূল, কি স্বর্গ, কি 
পাতাল, আপনি যেখানে যে অবস্তাতেই থাক, আমাকেন্ছায়ার 
হ্যায় সহচারিণী বলিদা জাঁনিবেন। অতএব আমি আপনার 
সম্তে মৃগ-পূর্ণ দণ্ডক বনে অবশ্যই যাত্রা করিব । আমি কৌমারা- 
বস্থার পিতব ভবনে বেন হ্থখে বাসণ্করিতাম সেখানেও দেই 
ভাবে থাকিব । অপনার অনুমোদিত নিয়ম পালন করিষা 
ব্রহ্মচারিণী হইয়া! পতির শষ! করিব_অতএব আমি নিশ্চয়ই 
বন গমন করিব। আপনি আমাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে পারি- 
বেন না। আমি ফল মূল আহার করিয়া আপনার সহিত বন- 
বাসিনী হইব। উচ্চতর ভূধর, রমণীয় নির্বর, বেগবতী নদী ও 
হংস কারণুব-পূর্ণ কমলিনী শোভিত সবোবর সকল নিরীক্ষণ 
করিয়া পরম শহ্ুখান্ধভব করি] । অতএব জীবিতনাথ। 
আমাকে ক্ষুইয়া চলুন, আমি আপনাঁতে রহিত হইয়া! ক্ষণমাত্রও 
জীবন ধারণ করিতে পারিব ন1 1» 

গিরীশচন্ত্র 'বিদ্যারত্ব মহাশয়ের দশকমার গ্রন্থ সম্বন্ধে 
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কোন সারার কর্তৃক যেরূপ উক্ত হইয়া, আমি তাহা স্যমক্‌ 
প্রকারে স্বরূপ কথা বলিয়৷ অনুমোদন|ঁকরি ; তিনি এইরূপ 
বলিয়াছেন “এই বাসঙ্কালা দশকুমারের রচনা অতিশয় "প্রসাদ 
গুধশালিনী ।* ফীঁহাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় তারতম্য বিবেচন! 
করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ষে 
এবপ প্রসাদ গুণশাঁলিনী ও চমৎকাঁরিণী রচন। বাশ্ধল। ভাষার 
পুস্তক মধ্যে অতি বিরল ।” 

রামকমল ভট্টাচার্য মহোদয়ের অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা কি 
মনোহারিণী, শুদিলে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 
না! করিয়া ক্ষান্ত থ্ৰকিতে পারিলাম না যথা__“মৈথিলী লজ্জিতা 
হইয়া! বলিলেন, আর্য । আমি পতিত্রতা নারীর ব্রতাচার 
অবগত আছি । * বীণা, যেমন অতন্ত্রী হইলে বাদিত হয় না, 
রথ যেমন অচক্র হইলে চলিত হয় না, মীন যেমন সলিল 
বিহীন হইলে জীবিত থাকে না, ঝারীও তেমনি পতি সেবায় 
পরাজুখী হইলে সুখ সন্ভোগে সমর্থ হন ন|। পিতা মাত! 
ও ভ্রাতা প্রভৃতি কেহই পতির' তুল্য হিতৈষী নহেন। 
আমি পরম দৈবত পতিকে অবজ্ঞ! করিব, আপনি এরূপ আশঙ্কা 
করিতেছেন কেন? আমি পরিণয় কালাবধি এই ব্রত করি- 
য়াছি, যে ভর্তার হিতের নিঙ্গিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব» 

মধুস্দন বাচস্পতি সঙ্কলিত। “বসন্ত সেন!” এক রমণীয় 
গদ্য পদ্য বচন! পুর্ণ পুনতব তাহার গদ্যভাগের কিয়দংশ 
শ্রবণ করুন। 

“হায় আমি কি এতই নরাধম, এতই পাপাস্মা « এতই 
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জঘন্তের মধ্যে গণ্য হুয়া পড়িলাম। ক্ষণকাি পুষে বাঁহাদের 
জীবন তুল্য স্নেহভাজন্‌ ছিলাম, সেই চিরপরিচিত বন্ধুগণ সেই 
শ্নেহর্কারী বান্ধবগণ, আমাকে নারী বধকারী ছুরাস্্া জ্ঞান 
করিয়া ব্যাত্রের স্তায় হিংঅ, মার্জারের স্তায় 'জোভী, ভূজঙ্ষের 
হ্তায় খল, কুগীর ন্যায় পাপী, গৃধের ন্যায় ঘ্বণাস্পদ ও কৃতাস্তের 
টায় ভয়ঙ্কর, ভাবিয়া দূর হইতেই পরিত্যাগ করিতেছেন । হায় ! 
সর্বং সহা ভূত ধাত্রী বন্থুমতীও কি আমার ভার সহ করিতে 
পারিলেন না? তবে আর কাহাকে কি কহিব, কে আর আমার 
ভার লইবে? হেধর্রাজ! ধর্্ীধর্ম সকলই (তোমায় বিদ্দিত, 
অতএব আমি ক্ৃতাঞ্জলি ও কাতর তইয়া 'নিনয় করি। তুমি 
আমার এই অপ্রতিবিধেয় অপার বিপৎসাগরে পোত স্বরূপ 
বন্ধু হও, এখনই আমার জীবন গ্রহণ, করিয়া উপকার কর, 
আর যেন, আমাকে এক পদও চলিতে না হয়, এবং এই অসঙ্থ 
যন্ত্রণা শুল সহ্া কবিতে না হরর! হেমৃত্যু ভূমি ভিন্ন এ সময়ে 
আর কেহই হিতকারী হইতে পারিবে না, আমি শরণাগত 
চরণীনত হইতেছি, শীঘ্র আমার প্রাণ লও, এই ঘোর বিপদ্‌ 
হইতে পরিত্রাণ কর ।” 

ডাক্তর যছুনাথ মুখোপাঁধায়ের প্রণীত শরীর পালন, উদ্ভিদ 
বিচার ও ধাত্রী শিক্ষার মর্মার্থ অতি উপকারক ও ব্যবহার্ষ্য 
হইয়াছে। 

তিনি যে এক্ষণকার অনেক লেখকের ন্যায় কাব্য কা 
হস্তার্পণ ৃর্বক বৃথা কালক্ষয় করিয়া! চাস্তাম্পদ হয়েন নাই, 
ইহা। অতি বুদ্ধিম্যুনের কার্ধ্য করিয়াছেন। কাব্য কাণ্ডে খ্যাতি 
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প্রন্তিপত্তি ন্ভ বঁব! ঈশ্বর দত্ত বিশেষরপ|ক্ডি-সম্পর লোকের 
্কার্ধয, ঈশ্বর সে গক্তি ধাঁহাদিগকে য়াছেন, তাহারাও 
ইদানীং কবিকুলের দলভুক্ত হইয়া কবিতা দেবীকে অসস্কাঁর 
বিবর্জিত ও পর্থের কাঙ্জালিনী করির! বথায় তথায় ভ্রমণ করান ূ 
হায় কি দুঃখের বিষয়! অতঃপর নিবেদন, হরানন্দ ভট্টাচা্য- 
কৃত নলোপাখ্যান অতি বিশুদ্ধ সরল ভাষায় বিরচিত হইয়াছে; 
ইহাঁতে ব্যাকরণ কিন্বা অলঙ্কার গত কোঁন দোষ নাই ; বিশেষত 
আদি সংস্কৃত পুস্তক হইতে ইহার তাৰ সকল স্থুনিপুণতা সই- 
ধারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ শ্রবণ করুন । 

(নল) “রাজ্» গমন করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে দময়স্তীর নিউ! 
ভশ্ন হইল। নেত্রদ্য় উন্মীলন করিয়া! দেখিলেন, হৃদয়নাথ 
নিকটে নাই। .স্মমনি দশ দিক্‌ শূন্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া! 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিত লাগিলেন। প্রিয়তমকে উদ্দেশ 
করিয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা নাথ ! এ হুঃখিনীকে 
ফেলিয়া কোথায় পলাইলে? আমি তোম! বিন। আর কাহা- 
কেই জানি না? এই সংসাঁর মধ্যে তোম! বিনা আমার আঁর 
কেহ নাই। আমি একাল পর্যস্ত এক দেহের ন্যায় তোমার 
সহিত কালযাঁপন করিয়াছি) কার়মনে তোমার সেবা 
করিয়াছি। এই ছুংসহ ছুঃখভোগ তৃণ-তুল্য বোধ করিয়! 
তোমার সম্ত্ে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্ত তুমিকি 
প্রকারে হৃদয় পাঁধাণবন্ধ করা চিরসঞ্চিত কলত্র-স্নেহ বিন্মরণ 
পূর্বক, এই ভীষণ মহারণ্ মধ্যে আমাকে নিত্রিতাঁ একাকিনী 
পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে । এই জনশূন্ত.অবান্ধত স্থানে 
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আমি কাহার কাছেুদাড়াইব? কে আমানত রগ করিবে? 
তোমার অস্তঃকরণে*টক দয়ার লেশ মাত্র নাই? যদি মনে 
করিলেই মৃত্যু হইত তাহা হইলে তোমার অদর্শনে এক 
মুহূর্তও জীবন রাখিতাম না । অথবা বুঝি তুমি পরিহাস করিয়া 
লতক্ঈবিতানে ব্যবহিত হইয়! কৌতুক দেখিতেছ ? এই পর্য্যস্তই 
ভাল; আর পরিহাসের প্রয়োজন নাই। বিকটাকার সিংহ, 
শার্দুলাদি শ্বীপদগণ ভয়ঙ্কররূপে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়! বেড়া- 
ইতেছে, দেখিয়। ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে । কোথায় 
আছ? আসিয়া দেখা দিয়া ভয় ভঞ্জন ক্স। এই যেন 
দেখিতে পাইলাম, আবার কোথায় লুকাইলে? তুমি ত অতি 
নিষ্টর ; আমীর এ প্রকার বিলাপ দেখিয়া! কেমন করিয়। সুস্থ 
মনে রহিয়াছ? আমি আমার জন্য ক্ষণকালের নিমিত্তও 
চিন্তা করি না। কেবল ডোমার নিমি্তই ভাবিতেছি ; ষখন 
তুমি ক্ষুধায় পিপানায় একান্ত ক্রান্ত ও পৎশ্রাস্ত হইয়া সায়ং- 
কালে বৃক্ষমূলে আসিয়! উপস্থিত হইবে ) তখন তথায় আমাকে 
দেখিতে না পাইলে তোখার যন কিরূপ হইবে? শুশ্রযা 
করিয়া কে তোমার শ্রাস্তি দূৰ কবিবে? কে আর প্রিপ্নবাক্য 
দ্বারা তোমার হৃদয় শীতল করিবে? বলিতে বলিতেই শোকে 
বিহ্বল হইয়া ভূতলে বুষ্িত হইয়। রোদন করিতে লাগিলেন। 
নয়নে বাম্পধারা বহিয়া ধরাতল আর্দ্র হইয়া! উঠিল 1” 

হুতোম প্যাচার পুস্তকের ইতবৃত্াস্ত নিতাস্ত নিকৃষ্ট, কিন্ত 
প্রায় এক্ষণঞ্ীর মনুষ্য মাত্রেরই কেমন একপ্রকার নীচ প্রবৃত্তি 
জন্মিয়াছে য়ে, লোকের দ্ষুৎসা পরিপূর্ণ সেই পুস্তক পাঠে তাহার! 
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যথেষ্ট হ্যন্াভ ও নীচপ্রবৃত্তি চরিতাঁথপুঁকরেন। যাহা হউক 
উক্ত লেখকের স্ষভীবোক্তি বর্ণনার পর্ীরিপাট্য অদ্বিতীয় ও 
অপূর্ব, তাহ! ববগ করুন| 

“গুপুস্‌ স্বরে তোপ পড়ে গেল কাকগুলো কা ক করে বাসা 
ছেড়ে উড়বার উজ্জ্গ কল্ে। দোকানির। দোকানের ঝাঁপ্‌ তাড়া 
খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দৌকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে: 
হঁকোর জল ফিরিক্ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্ছে। ক্রমে ফরস! 
হয়ে এলো-_মাছের ভারিরা দৌড়ে আম্‌তে লেগেচে-_মেচুনির!| 
বগ্ড়া কত্তে কত তার পেছু পেচু দৌড়েছে__দিশি বিদিশি 
যমের! অবস্থা ওঞ্রেম্তমত গাড়ি পাল্কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়ে- 
চেদ-জর বিকার ও ওলাউঠাঁর প্রারুর্ভাৰ না পড়লে এদের 
মুখে হাসি দেখাঠ্যায় নী উলে! অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক 
গোঁদাগাঁও বিলক্ষণ সম্কতি করে নেছেন; কলিকাতা সহরেও 
ছচার গোদাগাকে প্রাকটিস কত্বে দেখা যায়।___” 

“এ দিকে গির্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে রাত 
চারটে বেজে গ্যালো-বার ফটুকা বাবুরা ঘরমুখ হয়েছে । 
উড়ে বামুনের! ময়দার দোকানে ময়দা পিস্তে আরম্ত করেছে । 
রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুর্ফুরে হাওয়া 
উঠেছে ।--বারাগডার কোকিলের! স্ডাক্তে আরম্ভ করেচে। 
ছু একবার কাকের ডাক্‌, ৯ কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার 
বেকার কুকুর গুলোর খেওউঁ থেউ রব ভিন্ন এখন $৫ই মহানগর 
যেন লোকশৃত্ত। ক্রমে দেখুন-- রামের মা চলতে পারে না। 
ওদের ন বৌ টা কি বজ্জাত মা* “মাগী ফেন জন্কী* প্রততি 
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নানা কথার আন্দেষ্ট্রানে ছুই একদল মেটে মাঁচিষ গঙ্গাঙ্গান 
কত্তে বেরিয়েছেন । 

প্ঠীর আনা! চার আনা! লালদিগি ! তেরেম্রি ! এসে। গো 
বাবু ছোট আদালত” বলে গাড়োয়ানেবা সৌখীন দুরে চীৎকার 
কচ্চে,__নবদ্ধ! গমনের বউএর মত ছুই একটা কুটিওয়াল! গাড়ির 
ভিতর বসে আছেন-_সক্ষি জুট্চে না। ছুই একজন গবর্ণমেন্ট 
আফিশের কেরাণী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। 
অনেকে চটে হেঁটেই চলেছেন,__গাঁড়োয়ানের! হাঁসি টিটৃকিরির 
সঙ্কে “তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম নয়” 
বলে কমৃপ্লিমেন্ট দিচ্চে। 

দশটা বেজে গ্যাঁচে । ছেলেরা বই হাতে করে রান্তায় 
হো হো কত্তে কতে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োর! তেল 
মেখে গাঁমছ!। কীদে করে আফিমেরু দোকান, গুলির আড্ডায় 
জম্চেন। হেটো ব্যাপারিত্বে বাজারে ব্যাচ কেনা শেষ করে 
থালি বাজরা নিয়ে ফিবে যাঁচ্চে। কল্‌কেতা সহর বড়ই 
গুলজাঁর,-_গাঁড়ির হব্রা, সইসের প্রিস্‌ পয়িস্‌ শব, কেঁদে! 
কেঁদো ওয়েলাৰ ও নরম্যাপ্ডির টাপেতে রাস্তা কেপে উট্চৈ-- 
বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চল! বড় সোঁজ কথা নয় ।-_-+ 

চন্দ আমি সংগ্রত্তি রেবরেগড কষ্চমোহন বন্দোপাধ্যায়, 
বাবু হিজেক্্রনাথ ঠাকুর, বাবু শ্তামারণ সরকার, রমেশচন্দ্র দন্ত, 
বঙ্গাধিপ পরাজয় লেখক, লোহারা্ শিরোরত্ব, মদনমোহন মিত্র, 
ভোজানাথ চক্রবর্তী, মনোমোহন বন্থ, বাবু প্যারীষাদ মি, 
কালীময় ্ষউক»্হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রাধামাধব মি, নৃাসিংহ- 
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চন্দ্র মুখোপক্জ্যায়। ক্ষেতরমোহন সুখোপাধ্মীয়। নবীন মুখে 
পাধ্যায়, যছুনাথ পরন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিল্পন্ত্র দে, বাবু রামদাঁস 
পেন প্রভৃতি মহাশয়গণের, পুস্তক সম্বন্ধে কিছু বলিতে অধকাশ 
পাইলাম না, ন্ময়ান্তরে বলিতে মানস রহিল। বান্ধব, একাধিক 
সহত্র রজনী, রহস্য প্রকাশ প্রভৃতি পত্র ও পুস্তক সক 
স্থচীরু সাধু ভাষা বিশিষ্ট ; লেখকেরা যে প্রণীলীতে লিখিতেছেন, 
ধরূপ লিখিলে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাঁভ করিতে পারিবেন । 

প্রেন্স আধুনিক লেখক দিগের রচনা সম্বন্ধে বিস্তাঁ- 
রিত বলিলেন, চ্কিত্ত কি কারণ উহ্ারদিগের পুস্তকের ইতিবৃত্ব- 
সম্বন্ধে কিছুই উৎ্ঞরপন করিলেন ন1? 

চন্দ্র কারণ এই বে এক্ষণকার লেখকের কেহ কেহ 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে, হ্কেহ কেহ প্রকারান্তরে অনুবাদক মাত্র, আর্দি- 
রচন্িতা নছেন ; স্গুতরযুং পুম্তাকের ইতিবৃত্তাস্ত সন্ধান্ধে উহ্ীপ্ধ- 
দিগের যোগ্যতার কিছুই সংশ্রক্ক নাই। কেহ কেহ এরূপ 
সিদ্ধান্ত করেন, কালিদাস ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণ মহাভারত 
হইতে শকুস্তলা এবং নৈষধচরিত প্রভৃতি সঙ্কলন করিয়া ফি 
প্রকারে ৯ সকল পুস্তকের ইতিবৃত্তাস্তের কর্তী বলিয়। বিখ্যাড 
হইলেন? ফলন মহঠভারতের ইতিবৃত্তাস্তের ছায়ামাত্র উপ্ত 
্রস্থকারের! গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিজ নিজ নৃতন ভাব, নৃত্তন 
রস ও উৎকৃষ্টরূগ যথেষ্ট নুতন প্রসঙ্গ, তাহাদিগের কৃত গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত করিষাছেন ; গর গ এক্ষণকার স্থকারের। আপনা- 
দিগের গ্রন্থে কিছু সরিবেশিত করিতে পারিলে, আমি/াহাদিগঞ্ষে 
আদিরচয়িতা ও গ্রস্থের ইতিবৃতাস্তের কর্তা! লর্পিতে* সক্কো 
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করিতাঁম না; ইত্জিবিতান্ত সম্বন্ধে তাহারদিগের, যোগ্যতার 
পরিচয় দিতে পরার হইতাম ন1। তাহীদিগের গ্রন্থপাঠে 
প্রবৃর্ত হুইয়! দেখিয়াছি পুরাতন সাহিত্যক্ষেত্রের ও ইংরাজি 
গ্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের স্থান স্থান হইতে তীহারছ্বিগের পুস্তকের 
আদ্যোপান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে; অনুসন্ধান করিলে সেই 
সকল পুস্তকের কোন্‌ পংক্তি, কোন্‌ ভাব, কোন্‌ রস, কোন্‌ 
ইতিবৃত্তান্তের অংশ, কোন সংস্কৃত কোন ইংরাজি পুস্তক হইতে 
গৃহীত হইয়াছে তাহা অনাক্ষাসে প্রমাণ করা যার; তীহারা 
অনেকেই আদি রচরিতার পুস্তককে রুপাস্তব করিয়াছেন, 
তাহারা ঢাঁক কাটিরা জগবম্প, ও প্যান্ট লন কাটিয়া বহির্বাদ 
করার ন্যায় পুস্তক প্রস্তুত করিরাছেন | কোন প্রত কিন্বা 
আদি রচয়িতার লেখার সমালোচনা ুরিঠে হইলে, তাহার 
পুস্তকস্থ ব্যক্তিদিগের কন্দখ্কলীপের চমৎ্কারিতার ইতিবৃত্ত ও 
ষে স্থানের লেখার দ্বার! স্ুরঙসের উদ্ভাবন করে তাহ! সবিস্তার 
সমালোচনাতে নিবিষ্ট করিতে হয়। ধাহার পুস্তকস্থ ব্যক্তিগণেব 
মধ্যে প্রার কাহরও কর্মের বিশেষ চমতকারিতা নাই, সকলই 
যৎ্সামান্যরূপে অন্ুবাদিত ও ষাঁহার ০লখা যত্সামান্য ও কোন 
স্থানে স্থরসের উদ্ভাবন করিতে পারে না- সমালোচক ন্যায়রত্ব 
মহাশয় উক্ত লেখকের পুস্তকের আদ্যোপান্ত আপনার সমা- 
লোচিনা পুস্তকে উদ্ধৃত্ত করি! প্রাঠকদিগের শিরঃপীড়াদায়ক 
এক প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়াছেম;) উহা পড়িতে কাহারও 
ধৈধধ্য রক্ষা পায় না।, 

এক্ষণে কালী প্রসন্ন দিংহের আত্মা কহিলেন, “প্রিন্স মহোদয়” 
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গদ্যলেখকক্ষাহা শক দ্িগের বিবরণ অদ্য ফুঁই পর্য্যস্ত হইয়! থাক, 
যাহী অবশিষ্ট ঞাঁকিল, আগামী বশনে তাহা সমীপ্ত 
হইবে ; এক্ষণে আমি কোন বিখ্যাত নব্য কবির কবিত্বে্ পরি- 
চয় দিবার জ্ধ্ন্য নিতান্ত উতল। হইয়াছি ; মহাশয়গণ অনুগ্রহ 
পূর্বক অনুমতি দিউন যে,আমি সেই পরিচয় দিয়া সুস্থির হই। 
প্রিন্গ কহিলেন “তুমি যদি আব স্থির থাকিতে না পার, উবে 
যাহা বলিতে প্রার্থন৷ করিতেছ্‌, তাহা! উত্থাপন কব”। 

কালীপ্রমন্্ ৯ মাইকেল মধুস্থদন দত্তেব কবিত্ব শক্তির 
পরিচ্য় দিতেছি; শ্রবণ করিলে মোহিত হইবেন, তাহার স্বভী- 
বোক্তি রচনাব প্লি মধুবত1 1 


স্বভাবৌক্তি । 
“মেঘনাদ বধ হইতে 

৩৫ পৃষ্ঠা +বজয়স্তধাম-সম পুকী,- 
অলিন্দে সুন্দর হৈমমগ্ধ স্তস্তাবলী 
হীরাচুড় ; চাবিদিকে রম্য বনরাভী 
নন্দন কানন যথা । কুহবিছে ডালে 
কোকিল ; ভ্রমর দল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ; 
বিকসিছে ফুলকুল ; মর্মরিছে পাতা » 
বহিছে বাসভ্তানিল; ঝরিছে ঝর্ষবে 
নির্বর। প্রবেক্ি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে, 
দেখিলা স্থবর্ণ-ঘাঁরে ফিরিছে নির্ভয়ে 
তীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসনু করে। 
দুলিছে নিষল-সঙ্ষে বেণী পৃষ্ঠদেঞ্জে ? 
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১১৮ পৃষ্ঠা “পঞ্চবটাুনে মোর! গোদাবরী-ত্ট 
ছিনু স্ক্টন। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব 
সে কাস্তার-কাস্তি আমি ? সতত স্বপনে 
শুনিতাম বন-বীণ। বন-দেবী-করে ; 
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাঁম কভু 
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বাল-কেলি 
পদ্ঘবনে ; কত সাধবী খধি-বংশ-বধূ 
স্বহাঁসিনী আসিতেন দাসীর কুটারে, 
সুধাংভর অশ্ যেন অন্ধকার ধারে ৃ 
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শতরডে 1!) 
পাতি বদিতাম কু দীর্ঘ তরুমূলে । 

১১৯ পুষ্ঠা কৃ বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাঁম স্থুখে 
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে 
নূতন গগন যেন, নবতারাবলী, 
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কু বা উঠিয়া 
পর্বত-উপবে, সখি, বসিতাম আমি 
নাঁথের চরণ-তলে, কুততী যেমতি 
বিশাল রসাল মূলে; কত যে আদরে 
তুষিতেন প্রস্ু মোরে, বরষি বচন- 
স্ধা, হায়, কৰ কারে? কব বাঁ কেমনে ? 
শুনেছি কৈলাস-পুরেংকৈলাস-নিবাসী 
ব্যোমকেশ, শ্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে, 
'আবগুম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চ তন্ত্র কথা 


| ৫৫] 


পঞ্চমুখ পঞ্চমুখ কহেন উমাযে। 


১৭৯ পৃষ্টা স্বর্গীয় /সীরতে পূর্ণ শিবির দেরুচ্ছি ; 


১০ পৃষ্ঠা 


স্বর্গীয় বাদিত্র, দূরে শুনিন্থ গ 
মুছ*! শিবিরের দ্বারে হেরিলু বিস্ময়ে 
মদনমোহনে মোহে যে রূপ মাঁধুরী ! 
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাঁদম্বিনীরূপী 
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্বরাশি ৮_-মরি 
কিছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা 
মেঘদ্ালে ! আচস্থিতে অনৃস্ঠ হইল! 
জগদস্থু । বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া 
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্ত না ফলিল 
মন্ঠেরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা । 
বীর্রূস্‌ ॥ 

“কি সুচারু 1” 
পশিল! বীরকুপ্জর অরিদল মাঝে 
ধস্র্ধর । এখনও কীপে হিয়া মম 
থরথরি, স্মরিলে দে ভৈরব ভুঙ্কারে ! 
শুনেছি, রাক্ষস পতি, মেঘের গঞ্জনে ১ 
সিংহনাদে ; জলধির কলোলে ; দেখেছি 
স্কত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন- 
পথে; কিন্ত কতুাহি শুনি ত্রিভূবনে, 
এ ছেন ঘোর ঘর্ঘর কোদও টঙ্কারে! 
ভু নাহি দেখি শর হেন ভর্্কর - 


২০১ পৃষ্ঠা 


২০৪৮ পৃষ্ঠা 


[৬71 


পশিলা বৃন্দ বীরবাহু সহ 

রণে, যুখ্ন্নাথ সহ গজযৃথ যথা 1** 

ঘন ঘনাকারে ধুলা উঠিল আকাশে”_ 
মেঘদল আমি যেন আবরিলা রুষি 
গগনে ; বিছ্যতঝল!-সম চক্মকি 
উড়িল কলম্বকুল অস্বর প্রদেশে 
শনশনে 1 ধন্য শিক্ষা বীর বীরবান ! 
কত যে মরিল অরি, কে পাঁরে গণিতে ? 
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি জীর্মবাহু 
নিক্ষেপিলা ঘোরনাদে লক্ষণের মিরে । 
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে, 
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনরলে 
মড়মড়ে ! দেব-অস্ত্র বাতিল ঝন্ঝনি, 
কাপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে ! 
বহিল রুধির ধারা! ধরিলা| সত্বরে 
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ ৮- 

হেতাঁয় চেতন পাই মায়ার যতনে 
সৌমিত্রি, হস্কারে ধন্ুঃ টস্কারিলা বলী। 
সন্ধানি বিদ্ধিলা শুর খরতর শরে 
অরিন্দম ইন্রজিতে, হ্কারকারি যথ! 
মহেঘাস শরজালে বিধেন তারকে । 
হায় রে, রুধির ধারা (ভধর শরীরে 
বহে বরিষার কালে জলআ্োতঃ যথা?) 


[৫৭11 


বুহিল,পতিতিয়া বন্ত্, তিতিয়! খঁদিনী ! 
অধীর ট্যথায় রথী, সাপটি বত 
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত 
যক্তা্গীরে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে) 
যথা অভিমন্থ্য রথী, নিরস্ত্র সমরে 
সপ্তরথী অন্ত্রবলে, কভু বা হাঁনিলা 
রথচুড়, রথচক্র ; কভু ভগ্র অপি, 
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বন্দ, যা পাইলা হাতে! 
কিন্ত খায়াময়ী মায়া, বাহু প্রসবণে, 
ফেলাইলা দুরে সবে, জননী যেমতি 
খেদান্‌ মশকবৃন্দে সুপ্তস্তুত হতে 
করপক্স সঞ্চালনে ! সরোষে বাবণি 
ধাইলা লক্ষণ প্রানে গঞ্জি ভীমনাদে, 
প্রহীরকে হেরি বথা সম্ধুথে কেশরী ! 
মায়ার মায়ায় বলী হেরিল চৌদিকে 
ভীষণ মহিষারঢ় ভীম দণ্ড ধবে। 
রৌদ্রেরস। 
“কি অদ্বিতীয় কবিশক্তি !” 
২*০ পৃষ্ঠা--“ক্ষত্রকুলগ্ীনি, শত ধিক্‌ তোরে, 

লক্ষণ! নির্লজ্জ তু্ট। ক্ষত্রিয় সমাজে 
রোধিবে শ্রবণপথ দ্বণায়, শুনিলে 
নাম তোর রথীবৃন্ন | তক্কর যুমতি, 
পশিলি এ গৃহে তুই » তস্কর সদৃশ 


(৮ ] 


শান্তিয়ুষ্রীনিরস্ত তোরে করিব এেখান ! 
পশে যন্ত্রিকাকোদর গরুড়ের নীড়, 
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে, 
পামর ? কে তোরে হেথ! আনিল ত্রর্মতি 

২০৮ পৃষ্ঠা কহিলা। লক্ষ্মণ শূরে,_পবীরকুলগ্লানি, 
স্থমিত্রানন্ন, তুই ! শত ধিক তোরে! 
রাবণনন্দন আমি, না! ডরি শমনে 1 
কিন্ত তোর অক্ত্রাঘীতে মরিন্ু ধে আজি, 
পামর, এ চিরছুঃখ রহিল রে মত্নে! 
দৈত্যকুলদল ইন্ছরে দমিহ্ন সংগ্রা্ে 
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা 
দিলেন এ তাপি দাসে, বুবিব কেমনে ? 
আরকি কারি ততাতর ৭ ও বারতা বত 
পাইবেন রক্ষোমাথ, কে রক্ষিবে তোরে, 
নরাধম? ভলধির অতল সলিলে 
ডুবিস্‌ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে 
রাজরোষ--বাড়বাগ্রিরাশিসম তেজে 

করুণরস । 
“কি মনোহর !” 

২৫৮ পৃষ্ঠা তনয়-বৎসলা যথ! স্মিত! জননী 
কীদেন সরঘৃতীরে, কেমনে দেখাব 
.এ ষুখ, লবণ, আমি, তুমি না ফিরিলে 
সঙ্গ মোর? কি কহিব- স্ধিবেন যবে 


২৯৪ পৃষ্ঠ 


পথ. 

*মাতাঁ, “ কোথা, রামভদ্র, নয়ুনের মাণ 
আমর, অনুজ তোর ? ঝিধবলে বুঝা 
উর্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে? 
উঠ, বদ ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি 
সে ভ্রাতার অনুরোধে, ঘাঁৰ খরেম্বশে, 
রাজভোগ ত্যজি তুনি পাণ্তা কাননে । 
সমদ্ুঃখে নদ ভুমি কাশিতে ঠেৰিলে 
অভ্রময় এ নযন $ মুছিতে বতনে 


11 খু রা ৭ পাস চে 
অঞ্স্বা7 ; তিতি এবে যব জলে 
ডী 
58242 
আ1%, তন শাহি ভাম্‌ চাহ মোক পানে, 


প্রাথাধিক ? হে লঙ্কণ। এ আনব কৃ 
(স্থজাতিবংসন ভূমি 1কদিত তন) 
সাজে কি ভ্ন।বে, ভাউ, হিবানন্দ তৃদি 
আমাৰ । আজন্ম জাঙ্গি ধর্ষে লক্ষ্য করি, 
পুডিক্থ দেবতা কুলে” পিল! ক্ি০েবত। 
এই যন? হে ব্জনি, দবামণা ভুমি । 
শিশিব-আসাবে নিভ্য সবস কক্ষে, 
নিদাঘার্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রচ্নে ! 
স্ধানিধ তুমি, দেব হ্ধাংজ ,ব্তর 
জীব্নদাখিনী ক্র, বাঁচাও লঙ্দণে 
বাচাও, করুণামধ, ভিখায়ী রাঘখে 1৮ 
হেরি দূবে পুত্রবৰে রাজর্ষি, ৩পবি 
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্ট অশ্রজহো)৬ 


২৬৬ পৃষ্ঠা 
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কাহলা,(আইলি কি রে, এ ছুর্গৰ দেশে 
এতদি [প্রাণাধিক, দেবের প্রশ্রাদে, 
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? প্াইন্থ কি আজি 
তোরে, হারাধন মোর ?' হায় রে,কতি ষে 
সহিহ্থ বিহনে তোঁর, কহিব কেমনে, 
রামভদ্র?£ লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে, 
তোর শোকে দেহত্যাগ নি অকালে । 
বীভঙসরস 

“কি বর্ণনার চর )” 

অস্থি চর্ম সার দ্বারে দেখিল! স্থরণী 
জ্বর রোগ । কভ্‌ শীতে কাপে ক্ষীণতন্থু 
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দিছে, 
ঝাড়বগ্িহেজে বখ। ভুলপভি । 
পি, শ্লেম্া, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে 
অপহরি জ্ঞান তার। দে রোগের পাশে 
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা। ১ 
অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি ছুন্মতি 
পুনঃ পুনঃ ছুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে 
স্থখাদ্য ! তাহার পাশে প্রমন্তত্ হাসে 
ঢুলু ঢুলু চুলু আথি !নাচিছে, গাইছে 
কভু, বিবাদিছে কতু, কাদিছে কভু বা 
সদা জ্ঞানশৃন্ত মুঢ়, জ্ঞানহুর সদা! ! 
ভার পাশে বি যক্ষ্মা শোণিত উগরে, 


[৬ 


করা সিখকাসি দিবানিশি; হাপাক্স হীপানি-- 
মহাপীল্ছা । বিশ্চিকা1, গতজো! নিঃ আখি। 
২৬৯ পৃষ্ঠা) দেখিল! বাধীব রী অগ্ঠিবর্ণ রথে 
বেদন শোঁণিতে আপ্র” খর অসি করে,) 
রণে । রথমুখে বসে ক্রোধ হৃতবেশে ! 
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি 
সম্মুখে ! দেখিলা! হতা1, ভীম খড়নপাণি ॥ 
উ্ধবাহু সদা, হার, নিধনসাঁধনে ! 
বৃক্ষশধথে গলে রঙ ছুলিছে নীরবে 
আত্মন্তরতা, লোলজিহব, উন্মীলিত আঁখি 
ভয়ঙ্কর 1 
উপম) পুর্ণোশখমা॥ মুলোপমা, রূপক, সাঙ্গরূপক, পরস্পরিত 
রূপক, উৎপ্রেক্ষা, স্বভাঞ্নোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের চমৎকার 
উদাহরণ মাইকেলে অনেক পাঁওয়র্ যায়। তাহার ছুই এক 


স্থল ন1 বলিয়! ক্ষান্ত হওয়া যাঁর নাঁ। 
উপম] । 
৬৬ পৃষ্ঠা -___--শুখাইল অশ্রুবিন্দু, বথা 


শিশির নীরের বিন্দু শতদল দলে 
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে । 


ডে 
পুণোৌপিমা । 
১১১ পৃষ্ঠা -ছ্রস্ত চেড়ী সতীরে ছাড়ি! 
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎমব কৌতুকে 


১১২ পৃত্টা 


১৯ পষ্ঠ। 


১৯ পৃষ্ঠ! 


১১২ পৃষ্ঠা 


[৬২] 


হীনপ্রাণ! হব্িণীরে রাখিয়। বাঘি- 
নির্ভয় শুয়ে যথা ফেরে দূর বনে । 
মালোপমা । 
মলিন বদন দেবী, হায় রে যেমতি 
খনির তিমির গর্তে (না পারে পশিতে 
সৌব কর রাশি থা) সুর্য্যকান্তমণি, 
কিন্ব! বিশ্বাধরা রম! অন্বুবাশি তলে! 
রূপক । 
-২-শোঁকের ঝড় বহিল সভাতে ! 
স্থর-স্তন্দরীর বপে শোভিল চৌদ্দিকে 
বাষাকুল, মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন 
নিশ্বাস গ্রলয় বাষ্‌; অশ্রুবারি ধাবা 
আসার ? জীমূন্ত মন্ত্র হাহাকাব রব ? 
চমকিলা লঙ্কাদতি কনক আসনে । 
উৎ্প্রেক্ষা | 
উঠিল! রাক্ষনপতি প্রাসাদ-শিখরে 
কনক উদয়াচলে দিনমণি যেন 
অংশুমালী । 
অশ্রময় আখি, নিশার শিশির 
পূর্ণ পল্মুপর্ণ যেন 3 
রাশি রাশি কুস্থুম পড়েছে 
তরুমূলে, যেন তরু তাপি মনস্তাঁপে 
ক্ষলিয়াছে খুলি সাজ, দূরে প্রবাহিনী, 





[ ভ্) 


উচ্চঙ্লীচি রবে কাদ, চলিছে পাগরে 
কহিচত বারীশে যেন এ ুঃববকাহিনী | 


স্বভাবে।ক্তি অলঙ্কার । 


১৪।১৫ পৃষ্ঠা ---_--অদূরে হেরিল1 রক্ষঃপতি 

রণক্ষেত্র । শিবাকুল, গৃধিনী, খকুনি, 

কুক্কুর, পিশাচদল, ফেরে কোলাহলে । 

কেহ উড়েঃ কেহ বসে, কেহ বা বিবাদে ; 

পাখুশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে 

সমলোভী জীবে, কেহ গরজি উল্লাসে 

নাশে ক্ষুধা অগ্নি) কেহ শোবে বক্ত শোতে; 

পড়েছে কুঞ্জর পুগ্ধ ভীষণ আক্ুতি। 

ইত্যাদি । 

অতঃপর দেবকপী প্রমচন্ত তর্কবাগীশ বলিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন--যাহা হউক কোন সংস্কৃত ও স্থসাধুভাষা শিক্ষিত 
ভাবুক ব্যক্তি মাইকেলি অমিত্রাক্ষপ্ন রচনাকে উৎকৃষ্ট বন্িযা 
গ্রাহ্য করেন না। তাহার কবিতাৰ যথেই্ কবিত্ব আছে। 
তাহার কবিতার যে যে দোষ তাহা ক্রমশ উল্লেখ করিতেছি 
শ্রবণ করুন। শিশু কালীপ্রসন্ন যে স্বভাবোক্তির উল্লেখ 
করিলেন তাহা! বিশুদ্ধ স্বভাবোক্তি নহে, কারণ মধ্যে মধ্যে 
অলঙ্কার আছে। অপরঞ্চ লেখকের-_ 


গর্ব প্রকাশ । 
গত. "7 তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুক্জ্দা 


৯1 


কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু 
লয়ে, বু মুধুচক্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি | 
অলঙ্কীরাধিক্য | 

১৩। ১৪ পৃষ্ঠা দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর__ 
অটল অচল যথা ; তাহাব উপরে, 
বীরমদে মত্ত, ফেরে অক্ত্রী দল, (১) য্থ। 
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ । চারি সিংহদ্বার 
(কুদ্ধ এবে) হেবিল! বৈদেহীহর ; তথা 
জাগে রথ, বখখী, গজ, অশ্ব, পদাতিক 
অগণা। দেখিলা রাঁজ! নগব বাহিরে, 
রিপুবৃন্দ (২) বালি বৃন্দ সিন্ধুতীরে যখা, 
(৩) নক্ষত্রম গুল কিন্বা আলাশ-মণলে । 
থানা দির! পূর্ব ্গারে, দুর্বার সংগ্রামে, 
বসিয়াছে বীর নীল? দক্ষিণ দুয়ারে 
অঙ্গদ (৪) করভ সম নববলে বলী 
কিন্বা (৫) বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক- 
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উদ্ধ কণাঁ-_ 
ত্রিশুল সদৃশ জিহ্বা নুলি অবলেপে ! 
উত্তর ছরাঁরে রাঁজা স্থত্পীব আপনি 
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম ছুয়ারে-- 
হায় রে বিষণ্ন এবে জানকী-বিহনে, 
(৬,"কৌমুদ্ী বিহনে-বথ কুমুদরঞ্জন 


জু) 
শাহ! লক্ষণ সঙ্গে, বাযুপুত্র হণুং 
মিত্রবুর বিভীষণ। শত গ্রসরণে, 
বেড়িয়াছে বৈরিদল ন্বর্ণ লঙ্কাপুরী 
()গহন কাননে যথ! ব্যাধ-দল মিলি, 
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামিনী, 


এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে সাভ সংখ্যক উপমা সংযোগ করিয় 
লেখক পরিচ্ছেদ সম্থৃত প্রত মুষ্তিকে দেখিতে দিতেছেন 


না। 


১৯ পৃষ্ঠা 





*হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে 

প্রবেশিল1 সভাতলে চিত্রান্্দা দেবা । 

আলু থালুঃ হায়, এবে কবরীবন্বন ! 
আত্তরণহীন দেহ, (১) হিমানীতে বথা 
কুহ্গমরতন-স্রীন বন-স্থুশোভিনী 

লতা ! অশ্রময় আধি,$২) নিশার শিশির- 
পূর্ণ পদ্ম পর্ণ বেন! বীরবাহু শোকে 

বিবশা। রাঁজমহিবী, (৩) বিহঙ্গিনী যথা, 
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া 
শাবকে ! (৪) শোকের ঝড় বহিল সভাঁতে ! 
সর-স্থন্দরীর রূপে শৌভিল চৌদ্দিকে 
বাশাকুল ? (৫) মুক্টুকেশ!মেঘমাল। (৬) ঘন 
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; (৭) অক্রবারি-ধার! 
আদার (৮) জীমৃতমন্ত্র হাহাকার রব! 
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আঁসনে, 


[৮৬] 


লেখকের নানাবিধ 'গুরুভার অলঙ্কারে এই' ক্ষুদ্র,পরিচ্ছেদের 
কটিদেশ ত্রিতজ হইর়্। গিয়াছে ! 


শ্রতিকটুতা এবং অপ্রযুক্ততা বা,ছুরহ। 


৩০ পৃষ্ঠা দিন দিন হীন-বীর্ধ্য রাবণ দুম্তি, 
যাঁদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্ি-আঁঘাঁতে ! 
৫৪ পৃষ্ঠা হাসিয়া কহিলা উম; “রাবণের প্রতি 
দ্বেষ তব, জিঝু! তুমি, হে মঞ্চুনাশিনী 
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্্রজিতের নিধনে'। 
৬১1৬২ পৃষ্ঠা স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে। 
মলম্ব। '্সম্বরে তা এত শোভা ঘদি 
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চুন- 
বাক্তি কক নলোিক রি 
৯৭ পৃষ্ঠা মহাশক্তি-অংশে,দেব, জনম বামার, 
মহাঁশক্তিসম তেজে ! কার সাঁধা আঁটে 
বিক্রমে এ দানবীরে? দস্তোলি-নিক্ষেপী 
সহত্রাক্ষে যে হর্যযক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, 
সে রক্ষেন্&্রে রাঘবেঞ্জু, রাখে পদতলে । 
২৩৭ পৃষ্ঠা দেঁখিল। রাক্ষন-বল বাহিরিছে দলে 
অসত্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চুতুঃসকদ্ধ রূপী 
-কামধুকে যথা 
কামলত।, মহেঘাস, সদ্য ফলবতী । 
অপ্রচলিত শব্ধ প্রয়োগ যথা, কন্ধু, কঞ্চুক, অররু, মনে, 








২৮৩ পৃষ্ঠা 


[৬1] 


ইরম্মদ, অবুলেপঠ্বীতংল, কাকোদর, প্রক্ষেডপ, কর্বর, ত্বিষা- 
স্পতি, গরুতমতীপ্রপঞ্চ, আনায় ইত্যাদি 
চ্যুত সংস্কুতি বা উদ্ভট বিভক্তি । 
বিলম্বেন* অবগাহে, প্রভাতিল, বাহিরি, সন্ধান, লয়িতে, 
সমরিব, স্সেহেন, নিরস্তিলা, অশ্টিরিলা, লাঘবিল1, আবরেন, 
নির্বারিবে, ভ্রাণিবে, ৃষ্টিল, জানি, বিউনিল, রূপস, ছুয়ারী; 
বিহস্টিনী, স্বকেশিনী ইত্যাদি । 


অসমর্থতা। 


যে শব্দে যে অর্থ বোধ নাহয় । 

১২৬ পৃষ্ঠা --াাা্াকিহিল ছুর্মতি 
(প্তাঁরিত বোধ আনি নারিন্ু বুঝিতে) 
স্বাগ আঁতুয ধ-অদিমপ্কীইন্ু তৌমীরে 

২৪৯1০ পট --অনম্বর্আআধারি ধাইল 
শিখর ;-- 

২০৭ পৃষ্ঠা বিষাদে নিশ্বাস ছাঁড়ি দীঁড়াইল1 বলী 
নিষফল, হাঁরবে মরি, কলাধব যথ। 
রাহুগ্রাসে ; কিবা সিংহ আনার মাঝারে । 

২০৯ পুষ্ট সুপট্ট শয়ন শীয়ী ভূমি ভীমবাহ, 
সদা, কি বিরাগে এবে পড়িছে ভূতলে ? 

২৭৬ পৃষ্ঠা --ঁাটিকোন নারী খেদে 
কুড়িছে নয়নদ্বর, (নিদ্দয় শকুনি 
মৃতজীব আখি যথা) 





[$৮) 


প্রতারিত রোষ--ক্কত্রিম রাগ 
অনশ্বর-£আকাশ 
নিফল--তেজোহীন 

বিরাগ- ছুঃখ 
কুড়িছে__উপাড়িছে। 


নিহতার্থতা অপ্রসিদ্ধ অর্থ বিশিষ্ট শব্দ । 


২৩৫ পৃষ্টা বিরাজিহ্থ দশন শিখরে 
আমি 
এস্থলে শিখর শব্দের অর্থ অগ্রভাগ অগ্রুসদ্ধ । 
১৯ পৃষ্ঠা শুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদ্দিকে 
বামাকুল 
প্ুরসুন্দরী শব্দের অর্থ ঘিছ্যুত অভ্রীসিদ্ধ 1 
৫৮ পৃষ্ঠা  রত্র সঙ্কলিত আভখ কৌষের বসনে | 
কৌষেয় শব্দে বর্ণবিশেষ ইহ| অপ্রসিদ্ধ । 


ক্লিউটতা-জড়িতার্থ শব্দ বিন্যাস । 


২২৩ পৃষ্টা বক্ষঃকুল অনীকিনী-উগ্রচণ্ড। রণে। 
গজরাজ তেজঃভুজে, অশ্বগতি পদে, 
্বর্ণরথ গিরঃচুড়া, অঞ্চলে পতাকা! 
রত্রময় ভেরী, তুরী, ছুন্দুভিঃ দামামা! 
অদদি বাদ্য, সিংহনাদ। শেল, শক্তি জাটি 
€তামর, ভেশির, শূলু, মৃষল মুঘগর 


৫০ পৃষ্ঠা 


৮৪ পৃষ্ঠা 
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পঞ্টি, নারাচ, কৌস্ত শোভে দস্তরূপে, 
জনস্সিল নয়নাগ্নি সাজোয়ার ভেজে । 


কবি-প্রসিদ্ধ বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা 


প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধতী । 


--ঁঁশ্লানীচে তারাবলী 

বেড়ি দেবদিবাকর মৃদু মন্দ পদে । 
তি সৎ 

(কৈশায় পর্ব) সুস্তামাস্্ব শৃঙ্গধর | 


বিরুদ্ধ রনভাব। 


প্রশীলাতে বীর রস) 

-----পিশিব নগরে 
বিকট-কটক কাটি, ভি'নি ভূজ বলে 
রঘু শ্রেষ্টে ? এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্্ন, মম 3 
নতুবা মরিৰ রণে_যা থাকে কপালে ! 
দ্রানব-কুল-সম্ভবা আদরা, দানবী,_- 
দানব কুলের বিধে বধিতে সমরে, 
দ্বিৎশোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে ! 
অধরে ধরিলো মুধুং গরল লোচনে 
আমর! ) নাহি কি বল এ ভুজ মুণালে? 
চল সবে, রাঁঘবের হেরি বীর-পণ1। 
দেখিব, যেরূপ দেখি সূর্পনথ। পিসী” 


৮৯ পৃষ্ঠ। 


৫৯ পৃষ্ঠা 


৬০ পৃষ্ঠা 


৬১ পৃষ্টা 


মাতৃ সম্বোধন তৎপরে আদিবসের প্রবাহ ; কি সার হীনের 
কবি ,কালিদান হরপার্ধতী সম্বন্ধে 
অনেক আদিরন লিখিয়াছেন, বিস্ত এমন কুৎসিত ভাবে কুত্রাপি 
তাঁর অবঠারণা করেন নাই বা রত্িনহায় কামদেবের মুখ 


ন্যায় সন্দর্ভ হইয়াছে । 
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মাতিল যদ্ন-মদে পঞ্চবটা বনে, 
দেখিবণ্লক্ষণ শুরে, 

গ্রাম্যতা । 

এক দৃষ্টে চাহে বীর যত 
পড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে । 
খেদার, গেন্গু, খেনু, তেই ইত্যাদি । 


অনৌচিত্যদোষ। 


কহিল! শৈলেশস্থভা; চিল মোর পাখে, 
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিঃতি 
যোগে মগ্র এবে, বাছা ; চল ত্ববা কবি।” 
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ধ বাঁমদেধ 

তপে ) ধরি ফুলধন়ঃ হামিনু কুক্ষণে 
ফুল-শর | 

কেমনে মন্দিব হতে, মগেন্দ্র-নন্দিনী, 
বাহিরিবা, কহ দামে, এ মোহিনী বেশে? 
মৃহর্তে মাতিবে, মাতঃ জগত হেরিলে 
ওরূপ মাধুরা; 


হইতে+মাত্বাধন করান নাই। 
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বধূ প্রমীলী-সন্বন্ধে শ্বশুর বিভীষণের উক্তি। 

৯৮ পৃষ্ঠা নিধাজ্জ সতত সতী প্রেম অষ্টলাপনে 
এ কালাখি, যমুনার স্থুবাসিভ জলে 
বি থাঁকে কাল ফণী-_ 

শ্রতদ্যতীত অনুপযোগী উপমা, সন্দিগ্ধতা, শব্বানৌচিত্য, 
ফালানৌচিত্য, রসদেষি, তদ্‌ যর্‌ ইদম্‌ শব্দোষ, ভুরন্বয়, প্রভৃতি 
শত শত দোষ আছে, কেবল সমরাভাব জন্য বলিতে অন্মর্থ 
হইলাম । 

মেঘনাদ বধ স্কাব্য লেখক পুস্তকাস্তর হইতে কবিত্ব ন্ূপ 
মধু আহরণ কক্দিয়াছেন, আঁমরা স্বীকাঁব কন্ধি; কিন্ত তাহার 
কনিতা মধুতে অনেক ছুরিত পরমাণু ও মধু ক্রমের কিয়দংশ 
মিশিত আছে, *তাহ+ নিম্মল করিয়া পাঠকদিগের পান কর! 
উচিত, যেহেতু গর ছষ্ট ছঙ্মিত ভাগ গলাধঃকরণ করিলে ছুর্্মতি- 
অত্ততা মন্তকে প্রবেশ করিয়া টলাইয়া ফেলে, আর হিতাহিত 
জ্ঞান থাকে না। সামান্ত বধবপ গ্ুক্রিয়াতে উহার দোঁষভাঁগ 
দুব হইতে পারে না, মণিরামপুরে যে প্রকারে অস্ার ও 
বালির কুপ সহ্কায়ে গশ্কাজল নির্মলের আয়োজন আছে, 
সেইরূপ মাইকেলি মধুময় পদ্য লেখায় নিন্লের আয়োজন 
করিলে পরে পরিশুদ্ধ বিমল মধুরস লাভ হইতে পারে, সহজে 
নহে । 


রচনা শিক্ষার্থে মাইকেলি রচনা আদর্শ করিষ্ার উপযুক্ত 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র নহে। ্ 


অধিক অলঙ্কার দিলে কবিত। সুন্দরীর স্বাাঁর্ধিক বিনোদিনী 
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মস্তি দেখা যায় না। সে ধারণা ন! থাকাতে মাইফেজ স্তপাকার 
অলঙ্কারে কবিতাকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। 

তাহার কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ছন্দই নহে--অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের যতি ও গুরু লঘু বর্ণের, স্থানের ও পরিধাণের নির্দেশ 
থাকা উচিত, মাইকেলের লেখাতে সে সকল কিছুই মাই; 
তিনি কেবল অক্ষর গণনানুসারে এক ছন্দ প্রস্তত করিয়! 
তাহাকে অমিভ্রাক্ষর ছন্দ খলিয় নাঁখ দিয়াছেন। তাহার প্রিয় 
পাঠকেরা সেই ছন্দকে অমিত্রাক্ষব ছন্দ বলিয়া! মানিতেছেন, 
কিন্ত প্রথমে গদ্য লিথিয়! অক্ষর গণনা দ্বারা ভাগ করিয়। 
লইলে মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনায়ামে প্রস্তুত হইতে 
পারে। 

রামগতি স্যায়রত্বর বলেন--“কবির! ছুই ভিনটি কথা ছারা 
যেসকল অলঙ্কার নির্মিত কবিয়া থাট্ষিন, মেঘনাদে সে গুলি 
প্রস্তত কবিতে কথন কখন ছুই তিন পংক্তিও লাগিয়া । 
মাইকেলের আর একট দোষ এই তিনি বোধ হয় অভিধান 
দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব বাহির করিয়া প্রয়োগ 
করেন এজন্য তাহার রচনা ছুর্রোধ হয়| উৎকৃষ্ট কবির রচনায় 
যেরূপ কোমল ও সর্বদা! প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দ্বার] 
প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা চিতাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া 
থাকে ইহাতে তাহাব কিছুই নাই 1” অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন, 
শ্রীযুক্ত মাইকেল মধূহ্দন দত্ত আজি কালি অনেকের মতে 
বাঙ্গালা রব প্রধান কৰি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এই 
কাতেই তাঁই।র-নিজের অভিপ্রায় বোধ করা গিয়াছে। বিশে- 
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যত মাইঝ্রেলের" রচনা ও ছচ্দের বিষয়ে দেশের লোকের যে 
কিরূপ অভিপ্রান্ত, তাহা! ছুছুন্দরীবধ কাবা উদ্ধ ত করিয়া! স্পষ্ট- 
দীঁপে প্রতীতি করিয়াছেন । 

'যদ্িচ ছোমর, ভর্জিল, মিল উন ও রামায়ণ অবলম্বন করিয়! 
মাইকেল মেঘনাদ লিখিয়াছেন, তথাঁচ তাঁহাকে কবিত্বের 
উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক বলা যাইতে পারে | 

তিনি যদ্যপি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, শাব্দিক ও আলঙ্কারিকের 
দ্বারা তাহার পদাদি রচনা! সংশোধন করাইয়া লইতেন, তাহা! 
হইলে তাহার পুই্তকু অতীব প্রশংসিত হইত। 

কোন প্রস্তিদ্ধ স্তাবক লিখিরাছেন থে “অমিত ছন্দে 
কাব্য রচনা করিয়া কেহ যে এত অল্পকাল্গের মধ এই পয়ার- 
প্লাবিত দেশে শররূপ, যশোলাভ করিবে--একথা৷ কাহার মনে 
ছিল, কিন্তু বৌধ হয় এন্ধণে সকপ্লেই স্বীকার করিবেন যে মাই- 
কেল মধুস্দনের নাম সেই ছুর্গভ যশঃ-প্রভাক়্ বস্তমণ্ডলীতে 
প্রদীপ্ত হইয়াছে ।” 

বশ্বমণ্ডলীতে নহে কেবল কতিপয় সামাগ্ঠ শ্রেণীর রিষয়ী- 
লোকের ও লেখকদিগের উৎসাঁহদাতা মহাশয়গণের নিকট 
তাহ! প্রদীপ্ত হইর়াছে। সংস্কৃত, কি সাধুভাষায় সুশিক্ষিত কোন 
ব্যক্তির নিকট মাইকেলের যশঃ প্রদীপ্ত হয় নাই। 

মাইকেলের স্তাবক শ্িখয়াছেন প্পূর্বে আমারও সংস্কার 
ছিল যে, মেঘনাদ বধের শব্ধ বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্ধ্য 
এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্বে ক্ষাস্ত হই'নাই। কিন্ত 
(সেই) গ্রস্থখানি বারশ্বার আলোচনা করিয্”আমার সেই 
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সংস্কার দূর হইয়াছে ।” হইতে'পারে। অস্ধ-কুপে পরিবেশ মাত 
কিছুই দেখা যায় না,কৃত্ত যেমন তথায় বহক্ষণ বাস ও বারদ্বার 
ভ্রমণ “করিলে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সেইনপ মাই" 
কেলের নানা স্থানের অন্ধকৃপ স্বরূপ রচনাকৃপে বসতি ও বাঁর- 
স্বার ভ্রমণ করিয়! স্তাৰক তাহার রচন। চাতুর্্য কিছু কিছু 
অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

ক্তাবক পুনশ্চ লিখিয়াছেন, প্রথমে কত লোক কতই 
বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল--কতই নিন্দা করিয়া- 
ছিল ;(বঙ্গভাষা য়) অমিত্র-ছন্দে কাব্য রচনা কর বাতুলের কার্ধ্য” 
ধর্ূপ বলিতে কি বুদ্ধিমান লোকেরা অদ্যাপি নিরস্ত হইয়াছে? 
স্তাবক পরে লিখিরাছেন যে “এই গ্রন্থ খানিতে (মেঘনাদবধ 
কাব্যে) গ্রন্থকর্তী যে অসাযান্ত কবিতা “শক্তি পরিচয় দিয়া 
ছেন্‌, তর্দষ্টে বিশ্ময়াঁপন্ন এবং চমত্রুত হষ্ীতে হয়|” 

তাহা না বলিয়াঁ-এই গ্রন্থ খানিতে ( মেঘনাদবধ কাব্যে) 
হোমর, ভর্জিল, মিল্টন ও সংস্কত গ্রস্থকারদিগের ভাব আনিষ্ব! 
মাইকেল কৌশলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এই বলিলেই হইত। 

“কবিগুক্ বাল্মীকি প্রভৃতি মহা কবিগণের কাব্যোদান 
হুইতে পুষ্পচয়ন পূর্বক মাইকেল মেঘনাদ বধ কাব্য বিরচিত 
করিয়াছেন।” কিন্ত সেই কুম্থমরাজি মুল বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন 
ক্করিঘা, তিনি তাহা পর্ধ্যফিত ও নির্ণন্ধ করিয়। ফেলিয়াছ্েন * 
যাহা হউক উত্ত যেঘনাদবধ কাব্য পৃল্তকে নানা বিষয়ক নানা" 
বিধ অপ্রীসপ্তিক ভাব, স্ত,পাকারে উপস্থিত করা হই্সাছে, কিন্তু 
মে সকশ স্পস্রূপে হস কেহ হদয়ঙ্ষয করিতে পারেন না & 
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উহাতে বহত্র অশ্রীসস্ত্রিক ভাব/আছে, এই হেতু গ্ পুত্তককে 
আমর! খসামঞ্জস্ত ভাব সমষ্টির আকর ৰলি? 

তর্কবাগীশ মহাশয় এইরূপ বলিয়া শেষ করিলে, কালী- 
গ্রসন্নের সর্ব ক্রোধে কম্পবান ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, 
অগ্ন্যৎপাত হইলে লোকে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার 
করিতে থাকে, তিনি সেইরূপ করিয়া! বলিলেন, কি ! মাইকেলের 
কবিহার দোষ কীর্তন ! ইহা! শুনিয়া কে স্থির হইতে পারে? 
কি অন্তায় ! উগ্রভাবে ইত্যাকার উক্তি করিলে প্রিন্স কহিলেন, 
কালীপ্রসন্্! ভোয়ার স্তায় অনভিজ্ঞ. শিশুর ও বিদ্যামন্দির 
হইতে অল্প কাল বহির্গত তরুণ জনের কিনা বিষয়ী লোকদিগের 
অভিরুচির উপর নির্ভর করিয়! আমর! মাইকেলি কবিতার 
মীমাংসা করিস্তে পারি না এবং কবিকল্পদ্রম সদৃশ তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের ও প্ডিত ম্্ঃলীর মত আমরা অন্তথা করিতে পারি 
নাঁ। বৎস ! স্থির হও, কালে তোঁমীর ও তোমার হ্যাঁ বিবেচক- 
দিগের জ্ঞান পরিপক্ক হইলে এ সকল বিষয়ের দোষ গুণ 
বিচার করিতে সক্ষম হইবে । প্রিন্দ এইরূপ বলাতে কালীপ্রসন্্ 
মৌনাবলম্বন করিলেন । 

তর্কবাগীশ মহাশয় অনেকক্ষণ পর্যস্ত কবিতা রচনার 
বিবরণ বলিয়া শ্রীস্ত হইলে, বেদাস্ত বাগীশ, প্রিন্স মহোদয়ের 
অনুমতি লইয়া তদ্বিবরণ কহিযুতে আরম্ভ করিলেন। 

মহাত্বন্‌ প্রিম্স- আধুনিক কবিদ্রিগের মধ্যে আমরা বাবু 
রঙ্গলাল বন্দয্যোপাধ্যায়কে যথেষ্ট প্রশংসা করি ; তাহার লেখ! 
দেখিলে অনায়াসে বোধ হয়, তিনি অতি এবাঈ্য লোকের 
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নিকট কবিতা রচনার স্মিক্ষা পাইয়াছিছলন। লেখাতে 
তাহার সবিশেষ অন্যাস জন্মিয়াছে ১ অন্তান্ত অনেক আধুনিক 
গ্রন্থকাঁরদিগের হ্যায় তিনি স্বয়ং সিদ্ধ হয়েন নাই, তাহাতেই 
তাহার কবিতা এত গুণ সম্পন্ন হইয়াছে। স্বদং,সিদ্ধ মহাশয় 
গণের দৃষ্টাস্তান্সারে বর্যানদীর মত তিনি ভ্রমযুক্ত-কবিতা- 
শ্রোতঃ নিঃসরণ করেন নাই, আহা! তাহার কবিতার কি 
রূমণীয় ভাব ও লালিত্য ! তাহা শ্রবণ করুন। 


অতিশয়োক্তি অলঙ্কার । 


কোন স্থলে মুদুস্বর করি নিরস্তর ৷ 
উগরে নির্বর চয় মুকুতা নিকর 
উত্প্রেক্ষা। 
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোঁন স্থলে 
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে 'অচলে ॥ 
কোথাও ভটিনী কুল, কুল কুল স্বরে । 
শেখরের শ্যাম অস্ত্রে চাক শোভা করে ॥ 
যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার। 
ঝল. মল. তানুকরে করে অনিবার ॥ 





কোষ মুক্ত অসি পুঞ্জ ধক ধক্‌ জলে । 
দ্িনকর কর যেন জাত্রবার জলে ॥ 


স্বভীবোক্তি অলঙ্কার । 
বিক্ধি'বিহঙ্গ নানা শ্বরে গান করে। 
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সস্তান্সির তাপ দূর, বন প্রাণ হরে ॥ 
মরমীঃসরিৎ সিন্ধু শেখর দ্র 
গহন গহ্বর ধন নির্ঝর নিকর ॥ 
দ্বির্নকর নিশাকর নক্ষত্র মণ্ডল । 
মেঘ মালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল ॥ 
আয় মন ! চল্‌ যাই সেই সব দেশে । 
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে ॥ 
দ্েখিবে বিচিত্র শোভা ণৈল আর জলে । 
অব্ণ*জুড়াবে তটনীর কল কলে । 
কন্দপ্নে কন্দরে ফুটে কুস্গম অশেষ | 
শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদয় ক্রেশ ॥ 
দূণুটান্ত অলঙ্কার । 
যোগ্য পাতে মিলে যোগ্য,» সুধা! সুরগণ ভোগ্য, 
'অস্থরের পরিশ্রম সাগ্র। 
বিকসিত তামরসে, অলি আদি উড়ে বসে, 
ভেক ভাগ্যে কেধল চীৎকার ॥ 
মাধবী মাকন্দ-কায়, প্রকাশিত প্রতিভাত, 
বল তাহে কি শোভা অতুল । 
আকনোর দেহ পরে, যদ্যপি বিরাজ করে, 
দেখিলে নয়ন্ডেবিধে শুন ॥ 
উপ্গা। 
অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায় । 
যে দিগে বাতা বহে সেই 'দিগে ধাঁয়। 
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বীটুরস। 


মহাঁধোর £দ্ধে মুসলমান মাতে। 
দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে ॥ 
সহত্রেক যোদ্ধা চিতোরেশ-পক্ষে 
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষে লক্ষে ॥ 
বহে রক্ত-ধারা বু'দেলা-শরীরে | 
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেঘনীরে ॥ 
গুড়,ম্‌ গুম্‌ গুড়ম্‌ গুম্‌ মহাশব তোপে । 
পড়ে সৈন্তি ঠাঁটে তরোবার-_কেখপে ॥ 
গুলী পুর্ণ বন্দুক সঙ্গীন ঝাকে । 
ছড়, দ,ড়, ছড়, দ্ুড়, হুড়-্মুড় হাকে ॥ 
করে বাদ্য নানা শিক্ষা ঢোল ঢাকে। 
রণক্ষেত্র_-ধুলা রবের্লোক 'চাঁকে ॥ 
শনন্‌ শন্‌ শনন্‌ শন্‌ গুলী পুগ্র ছোটে। 
পিপাহীর বক্ষে, শিলাবৃষ্টি ফোটে ॥ 
করুণরস। 


অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পল্মাকার, 
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি-_- 

ষে তন্থ কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়! প্রিয়তম, 
ধুলায় যেতেছে গড়াগড়ি 

ফেঅধর স্ুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর, 
ছিল'প্রেয়সীর প্রিয়ধন। 
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সেই অর্ধরৈতে আসি, বাসী সুখেতে ভাসি, 
চক্ষে চঞ্চু করিছে ঘাতন | 


ওরে ও কষক কাল !1ক কর্ষিছে তব হাল? 
জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়। 
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যত গাছ, 
অনায়াসে উপাড়িয়া যায় ॥ 
সকৃষক যেই হয়, পরিপক্ক শস্য চয়, 
" সে করে ছেদন সমুদয় । 
তুই কাপ নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ, 
কাটিছ তরুণ শস্য চয় ॥ 
ধিক কাঁল কালামুখ! ভারতের কোন সখ, 
না রাষ্টিলি ভূবন-ভিতর। 
কৌথ1 সব ধন্ুদ্ধর।  কোথ। সব বীরবর, 
নব খেয়ে ভরিলি উদর ॥ 
কিআছে এখন আর, দাসত্ব শৃঙ্খল সার 
প্রতিপদে বাধা পদে পদে। 
ভুর্ধল শরীর মন, মিয়মাণ হিন্দুগণ, 
তত্বহীন মত্ব দ্বেষ মদে ॥ 


উল্লেখ অলঙ্কার। 


গদা যুদ্ধে গুণধা, কিবা দেব বলরাম 
বিব! ভীম কিবা! ছুর্যোধন | , 
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কিবা ড্রোধ কৃত কষা অপরূপ শর শিক্ষণ 
কয ভেদে নর নারায়ণ । 

'ৰধুস্দন বাচস্পতি সম্কলিত বসস্তসেনা পুস্তকের গদ্য ভাগের 
কতিপয় পংক্তি এই সভাপীম মহাত্মাগণকে চন্দরমোৌহন অবগত 
করাইয়া তাহার গদ্য রচনার পরিচয় দিয়াছেন, আমি সেই 
গ্রন্থ হইতে পশ্চাৎ যে পদ্য পংক্তি নিচয় মহাআাদিগের নিকট 
কীর্তন করিব, তাহাতে বাঁচস্পতি মহাশয়ের অদ্থিতীয় কবিত্ব" 
শক্তির পরিচয় পাইবেন। ফলতঃ বাচস্পতি মহাশয়ের হ্যায়, 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত জনেরই কবিতা কাঁধে হস্তক্ষেপ করা 
উচিত, সংপ্রতি যে সে কবিতা লিখিয়া বঙ্গ ভূমিকে পুনংপুনন 


লজ্জা নীরে নিমগ্ন করিতেছেন । 


ভ্রান্তিমান অলঙ্করে, অদ্ধিতীয় উত্প্রেক্ষা ও 
রূপকাদি মিশ্রিত দীর্ঘ ললিত । 


তমোরাশি বিনাশিয়া, প্রাচী দিক্‌ প্রকাশিয়া, 
উদয় ভূধরে শশী, দেখ এ আসিছে। 
উষাকরি অনুভব, ডাকিছে বিহগ সব, 
পাপ নিশ! গেল বলি মুদ-ভরে ভাসিছে ॥ 
বিলম্ব নাহিক আর, দেখ দেখ চন্দ্রমার, 
রেখ! দেখা যায় এ, ক্রমে তমঃ টুটিছে। 
যেন যমুনার জলে, রাজহংস কুতৃহলে, 
ডুবে ছিল পুনরায়, ক্রমে ক্রমে উঠিছে ॥ 
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প্রিয়তম ক্য়-পেক্কে। গুঁতিচীর পানে চেয়ে, 
প্রাচী দিক্‌ কৌমুর্দীর, ছলে যেঞ্ত হাসিছে। 

সতিনীর কাছে পুতি, দেখিয়া! হুপ্ঈখতা৷ অতি, 
প্রতীচী তিমির শোক--নীরে যেন ভাসিছে ॥ 

দেখ এ সুধাকর, প্রকাশিছে সুধা! কর, 
'দিগঙ্গন। দীপ জ্বালি, যেন গৃহে রাখিছে। 

প্রদীপের পিছে তমঃ, এ দীপের-অন্াক্র ম, 
সন্থুখে তিমির রাশি, প্রতীচীরে ঢাকিছে ॥ 

অর্ধভাঞ্চো জ্যোতি নাই, শোভ। হীন শবী তাই, 
উজ্জল অপর ভাগ, ছুইকপ হযেছে । 

বুঝি বিঁয়োগীর শাপে, অদ্ধীর্গ ঘেরেছে পাপে, 
সংযোগীর বরে অদ্ধভাগে, কান্তি রয়েছে ॥ 


বাবু নীলমণি বসাক, গদ্য রচনীয় অতি প্রসিদ্ধ, ইহ! পূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে । তিনি পদ্য রচনাতেও বিশেষ পরিপক্ক 
ছিলেন । গ্রস্থাস্তর হইতে অনুবাদ কিন্বা সম্কলন করিয়! যে পুস্তক 
প্রস্তত কর! হয়, তাহার রচন। প্রণালী দেখিলেই অস্কভব হইতে 
থাকে, যে, সে পুস্তক, গ্রস্থান্তর হইতে অনুবাদিত কিন্বা সঙ্কলিত 
হইয়াছে। কিন্তু বাবু নীলমণি বসাক কি এক চমৎকার প্রণীলীতে 
পারস্য ভাষা হইতে পীরস্ঠু উপন্তাস বস্তু ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছেন, যে তাহা দেখিলে অনুবাদ বোধ হয় না) বোধ 
হয় যেন তিনি পারস্য উপন্াসের আদি রচয়িতা, তাহার ললিত 
রচনা, এইরূপ ভাবগর্ভ। 


1 ৮ ] 


শৃহ মধ্যে দেখে ঢুগ নারী-রূপ নিধি। 
শশহীা শশি যেন গড়িয়াছে বিধি ॥ 
যদ্যপি অচির প্রভা! চির-প্রভা হয়। 
তথাপি রূপের তুলা কোন রূপে শব & 
কিৰ। চারু যুগ্ম ভুরু শোভে অতুলিত। 
খঞ্জন গঞ্জন আখি অঞ্জনে রঞ্জিত ॥ 
কুঞ্চিত কুস্তল জাল জিনি জলধর। 
প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন মুখ মনোহর ॥ 
আহা মরি হেন স্তান কভু দেখি নাই। 
নানা জাতি বৃক্ষ ভেরি যেই দিকে চাই ॥ 
স্থানে স্থানে সরোবব পরিপূর্ণ জলে । 
চারি পাশে শোভে বক্ষ শাখা নআ ফলে ॥ 


বাবু বিহারীলাল চক্ররর্তী কৃত কবিতার অনির্বকরচনীক্ব 
সধুরতাব সহিত এক্ষণকার অনেক ব্যক্তির কবিতা-মধুরতার 
ভুলনা করা যাইতে পারে না। যদ্যপিও তাহার বশ্তস্ুন্দরী 
প্রায় আদিরসে পরিপুর্ণণ তথাচ উহ্থাতে কুৎসিত অশ্লীলতা! 
নাই। আধুনিক অনেক লেখকের বিরস ছন্দাবলীতে, শ্রবণে- 
জ্বি অতি কষ্ট ভোগ করিয়াছে । কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের 
বন্গনুন্বরীর স্থচারু ছন্দ আমারদিগের শ্রবণেন্ড্িয় বথেষ্ট পরিতৃপ্ত 


তাহার কবিতা যেরূপ তাহ! শ্রবণ করুন। 
জগতের ভূমি জীবিত রূপিণী, 
জগতের হিতে সতত রতা॥ 


[৮৩) 


পুণ্য খতপোৰন সরলা হরিণী 
বিজন কানন হছে $ 
পুরণিম। চার্টাদের কিরণ ৯ 
নিশার নীহার, উষার আলো; 
প্রভাতের ধীর শীতল পবন, 
গগনের নব নীরদমাল, 
অধিষ্ঠান হ'লে কুড়ের ভিতরে 
কুড়ে খানি তবু সাজে গো ভাল ; 
যেন*্ভুগবতী কৈলাস শিখরে 
» বসিয়। আছেন করিয়া আলো! । 
নাহিক তেমন বসন ভূষণ 
* বাকূল বসন। দুথিনী বাল! 
করে ছুই গ্১ ফুলের 'কাকণ, 
গলে এক গাচি ঈলের মালা । 
করম ভূমিতে পুরুষ সকলে, 
খাটিয়' খাঁটিয়া বিকল হয়; 
ভব মুশীতল প্রেম তরু তলে 
আসিয়া বসিয়া জুড়ায়ে রয়। 
মধুর তোমার ললিত আকার, 
মধুর তোমগ্কর সরল মন; 
ষধুর তোমার চরিত উদার 
মধুর তোমার প্রণয় ধূন। 
তুমি সুপ্রভাত, ভাবনা আঁধারে, * 


[৮৪] 


যে আঁধার ই রয়েছে মেরে 
যেন মোহ থেকে তাগাও আমারে, 
ূর্রেধায় তম তোমায় হেরে। 
বিষগ্ধ জগত তোমার কিরথে 
বিরাজে বিনোদ মুন্ততি ধরি, 
কে যেন সস্তোষে ডেকে আনে মনে 
দেয় সুধারসে হৃদয় ভনি। 
দ্াননে লোচনে স্বত্গ প্রকাশ, 
হৃদ প্রকল্প কুুম ভূমি ১ 
জুড়ীতে আমার জীবন উদাস, 
ধায় উদয় হয়েছ তুমি। 


শা ০৭০৭৯ সার 


হদয়েরে! প্রিয় মৃত্তি ম্ধূরিষ, 

কেঁপে কেঁপে হেলে গড়িছে কেন 
বিজয়া-বিকালে সোার প্রতিম। 

ছলে ছনে ভলে ডুবিছে যেন। 


বাধু নবীনচন্দ্রসেন প্রণীত পলাশির যুদ্ধকাব্যে এঁতিহাসিক্ক 
বিবরণের সহিত. কবিকম্পনার সংযোগ হওয়াতে কাব্য অতি 
উৎকৃষ্ট হইয়াছে । কতদূর উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ব্যাথ্ঃ 
করিবার আবশ্যক মাই, মহশিসেরা শ্রধণ করিলেই অন্ুভন্থ 
করিতে পারিবেন। অতএব শ্রবণ করুন,” 
[দিবা অবসান প্রাঙ্গ ; নিাঘ ভাস্কর 
বরে অনল রাশি, অহ কিজ্পশ,, 


[৮৫] 


পাততিাছে বিশ্রামিষ্ঠত কলাপ্ত ফলেবর, 
ছুর-তরায়াজি-শিরে র্ণসিংহুপন। 
খচিত সুধর্ণ ঠমঘে স্কুলীল গগন 
ছাঁসছে উপরে ) নীচে নাচিছে বঙ্গিণী, 
চুদ্বি মহ কল কলে, মন্দ সমীরণ/- 
তরল স্ুবর্ণময়ী গঙ্গা! তরঙ্গিণী। 
শোৌভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে, 
ভাঁসিছে সহ্অ রবি জাঁ্বী জীবনে । 





হন্তাঞাশা কৃহকিনী তোমার মায়ীয়”- 
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভূবন ! 
ছুর্বষ্ী মাব-মনোমন্দিরে তোমায় 
যদি ন। চক্ষিত বিধি 7 হায় । আনুক্ষণ 
নাহি বিরাজিতে তুমিশ্যদি সে মলিরে ; 
শোক, ছুঃখ, ভর, ভরাস,নিরাশ, প্রণয়, 
চিন্তার অচিন্তয অস্ত্র, নাশিত অচিরে 
সে মনোমর্দির শোভা, পলাত নিশ্চয় 
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞান-দেবী ছাড়িয়া আবাস ; 
উন্মাদ-শার্দল তাহে করিত নিবাস ! 
চিনির 
জলিছে সুগন্ধ দীপ, শীতল উজ্জল, 
বিকাশি লোহিত নীল সুত্লিপ্ধ কিরণ 
আতর গোদাঁপ গন্ধে হইক্া অচজ,। 


৮৬) 


বহিতেছে ধীর শ্রী নৈশ সমীরধ ; 

শোভে পু্সাধারে, স্তপ্ে, কামিনী-কুস্তলে, 
কোমল কামিনী কণ্ঠে কুণ্ুমের হার 
দেখেছ কেমন ওই সুন্দরীর গলে 
শোভিতেছে মালা আহা! দেখ একবার ; 
দীপমাল! পুষ্পমালাঁ, রূপের কিরণ, 
করিয়াছে যামিশীর উজ্জল বরণ । 





গভীর নীরব এবে নবাব শিবির 

ঘাস দাসী কক্ষে কক্ষে জাগিছে নীরবে ; 
কেবল জলিছে দীপ; বহিছে সমীর, 
সশঙ্কিত চিত্তে যেন সর সর রবে ৷" 
ঘন ঘন নবারের মলিন বদনে 
বিকাসিছে স্বেদ-টবন্দু উৎ্কট স্বপন ; 
প্য্যন্ক উপরে বসে বিষাদিত মনে, 
পূর্বব পরিচিত সেই রমণী রতন) 
কুমালে কোমল করে মেই স্বেদ-জল, 
নীরবে বসিয়! বামা মুছিচে কেবল। 
নিতাস্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার, 
ডুবাইয় বস্তু আন্দি শোক সিদ্ধু জলে? 
যাও তবে, যাও দ্বেব, কি বলিব আর ? 
ফিরিগন। পুনঃ বঙ্গ-উদস্থ-অচলে 3 


[৮ 


কি জন্তে বলনা আহ! ফিরিব 'াবার ? 
তাঁরক্ছে আলে'কে কিছু নাহি যোজন? 
'াজীবন কারীগারে বসতি যাহার, 
আলোক তাহার পক্ষে লঙ্জার কারণ ; 





এস সন্ধ্যে! ফুটর়া কি ললাটে তোঁমার-- 
নক্ত্র-রতন-রানি কনে বল নল? 

কিশ্ব) ওদে ভারতের খে খমাচাব, 
কদংলেি আঘাত লুবি কাত কেবল, 

তাঙে এই রক্ত বিন্দু হঙগেছে নিগভ ? 

এন শী, প্রনাবিথা ধুম অঞ্চল, 

লুক:ও ভান দুখ হইখে অবনত ঃ 
আবনিত কষ দীন্র এই রন স্থল? 

রাশি রাশি অন্মকার করি বরিষণ, 

লুকীও এ অভাপাদের বিকৃত বদন | 





বাবু দ্বিজেন্রনাথ উরুর তীহার স্বপ্ন প্রনাঁণ পুস্তকে কবি- 
কল্পনার বিশেষ চাতুধ্য প্রকাশ করিয়াছেন ) কাহারও মুখাপেক্ষ! 
করিয়। তাহার গুণীনুবাদ কিতেছি এমন নহে, আবণ করিলেই 
হার কবিত্বের পরিচয় পাইবেন, অতএব শ্রবণ করুন । 
চল্‌ দেখি যাই, ওই ঠাই, যদি আরাম পীই, 
ম্টকার কিয়া ! 


৮৮) 
ঘরে ফেন বিছে, ধংশিছে, ডর -ছিরিছে, 


শরীর দিয়া! 
গগনে নক্ষত্র, যত্র তত্র, কাঁণনে ফুল-পত্র, 
পৰ্ধনে ছুলে। 
নয়ন ছুর্লভা, নারীসভা, তা সবে নিশ্রভা 
করিয়া তুলে। 
ভূ'ই তুলে নুয়ে, মৃছ ছুঁয্যে, কেহ কুড়ায় ভূয়, 
ব্কুল-গাদা ! 
পাড়ে চাপ! ফুলে, বাহু তুলে, পায়গোলাব-মূলে, 
কাটার বাঁধা ॥ 
ভাল ফুল খুঁজি, করে পুঁজি, লতার সনে জুঝি, 
নিকুঞ্জ ঘু'টে। 
পিক পেরে নাড়া, দিল লাড়া,6 গ্রব দিয়া ঝাড়া, 
হরিণ উঠে ॥ 
কল্পনার মন, ক্ষণে ক্ষণ, ফিরিছে ত্রিভুবন, 
কবির সাথে । 
ক্ষণে আখি-ছুটি, ভরি' উঠি, অলক ভিজাইছে, 
পলক পাতে ॥ 





শবের সে বুকের উপঢের চড়ি 

মুখে চালি দেয় মদ্য, ভয়ানক মন্ত্র পড়ি পড়ি। 
ধকণে ক্ষণে শর করে আর্তরব 

ক্ষপ্রেকে চেতন পেয়ে, উঠে ধড় মড়ি 


[৮৯] 


ভৈরধ করিতে থাঝে মন্ত্র জপ 1 

মর স্বর শব করিয়া উঠে শ্বশাঞঈী-পাদপ 
রহিয়া রহিয়? মাঠ মধ্য দিয়া 

মালয়! চলিয়া! ঘাষ কবি দপ্‌ দপ ॥ 

লোল জিহ্বা নাডিছে বীভৎ্স-বস ) 

ঘেরিযা ঘেবিয়া নাচে, ভূত প্রেত পিশাচ ব্রাক্ষস। 
মৃত নাড়ি ভুঁড়ি কৰে ছোড়া-ছুড়ি 

মেদ বক্ত পান করে কলস-কলস ॥ 

হযে) দ্লিংহ নাভিনা বেডাষ জটা 

থনফ্রিমা হাই কুলে, পবকাণি দশনের ছটা । 
কভু হয়েবাঘ কবে ত'গবাগ 

আস্তে ঘাহাব পৰ গঙর্জন ঘট? ॥ 





হেমচন্ত্র বঙ্য্যোপাধ্যাষ বিবচিত কবিতাবলিষ ভারত ভিক্ষা 

উপাখ্যানে বিচিত্র কবিশক্তি প্রকাশিত হইযাছে , স্বর্ণ সভাস্থ 
দেববধপী মহায্পাগণেব গোচবার্থে তাহাব কিয়দংশ উল্লেখ 
করিতেছি, অনুকম্প। পুবঃসব শ্রবণ করুন । 

ত্যজি শয্যা তল, ডাকি উচ্চৈংস্ববে, 

নিবিভ কুস্তল সন্কায়ে অন্তরে, 

গতীব পা্ডুর বদন-মণ্ডল 

আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রু 

কহিল উচ্ছাসে ভারত"মাতা”৮" 
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'কেন রে প্রখীনে ক্বাসিছে কুসার 
ভারতের" মূখ এবে অন্ধকার ! 
কি দেখিবে আর-আছে ঝি' সে দিন ? 
জ্-ভঙক্ষি করিয়া ছুটিত যে দিন 
ভারত সন্তান নৈখত ঈশান, 
মুখে জয় ধ্বনে ভুলিয়া নিশান, 
জাশয়ে মেধিশী গ।রিত গাথা ! 
“ভারতে কির্ণে জগাতে কিরণ, 
ভারত জীবন জগত জীবন, 
আহিল বথ / শাস্ব সাতাপন, 
আছিল যখন্‌ ১ দরণপ-_-- 
ভাঁরভের বেদ, ভারতের কথা, 
ভারতের 1৭61, ভীৎতের ৩15 
খুঁজিত সকলে, গুজিত সকলে 
ফিনিক, পিবীক়্, যুনানী মগ্লে, 
তাবিহ অনূল্য মাণিক্য যথা! । 
ছিল যনে পরা কিরীট কুশল, 
ছেল যবে দও অথও প্রধল-- 
আছিল রুধির আধ্যের শিরাস্ব 
জলভ্ত অনল সনৃশ শিরায়, 
জগতে না ছিল হেন সাহসী 
ঘীইত চলিয়া কেহ পরশি, . 
কি যখন 'দননী” বলিয়! 
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কেন্দ্রে কেন্তে ধবনিঞ্ছ্টিত উঠিয়া 
ছিলাম তখন জগত াষতা 
“নাহি কি সঙ্লিল, হে যষুনে গঙ্গে, 
ক্তোদের শরীরে_-উথলিয়া রঙ্কে 
কর অপস্থত এ কলঙ্ক রাশি 
তরঙ্গে তরঙ্গে অস্ত বঙ্গ গ্রাসি 
ভারত ভূবন ভাঁসাও জলে ! 
হে বিপুল সিন্ধু করিয়া গর্জন 
ডুবাইল্লে কত রাজা, গিরি, বন, 
নাঞজ্িকি সলিল ড্ুনাঁতে আমায় ? 
আচ্ছন্ন কবিয়া বিন্ধ্য হিমালয়, 
লুক্য়ে রাখিতে অতল জলে? 

এই কৃষ্টবধ্ঈভীতি'সে যখন, 
উৎসবে মাতিয়া করিত ত্রম্ণ, 
শিখরে শিখরে, জলধির জলে, 
পদাহ্ অহ্থিত করে ভূমণ্ডলে, 
জগত ব্রহ্মাণ্ড নখর দর্পণে 

খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে ) 
সমর হঙ্কারে কীপিত অচল, 

নক্ষত্র, অর্ণব আঙ্কাশ মণ্ডল- 

তখন তাহারা ঘৃণিত নহে ! 

যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্চলি, 

মম অস্কস্থল শোভান্ব উজলি; 
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গুনাইল ধীর নিগুঢ় বচন, 
গাইল খিখন কৃষঃ ্বৈপাক়ন ; 
জগতের ছ্‌ঃখে স্থকপিল 'বস্তে 
শাক্য সিংহ যবে তাযজিলা গাহস্হো, 
তখন (ও) তাহার ঘ্বণিত নহে ! 
কিন্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা নির্দোষ নহে। 
যতি ভঙ্গ । 
বৃত্ত ষংহার 
১১ পৃষ্ঠা কোন দেব অগ্রে ইন্দ্রে করুন উদ্দেশ 
পশ্চাঁৎ যুদ্ধ কল্পনা হেবে সমাপিত ৪ 
১৬ পৃষ্ঠা দানব রমণী এন্জিলা সেখানে 
শোভাতেদমেম ইত িবালিত শাগো 
১৭ পৃষ্ঠা নিত্য এখর্বচাজ্ঞান, আকুল করে পরাপ। 
৭* পৃষ্ঠা জলিল! যে যশোরীপ প্রদীপ্ত কেমনে 
রাখিবে তব অক্গজগণ অতঃংপরে। 
৯৯ পৃষ্ঠা বাখিক্রে আমার কথা, কখন নহে অন্যথা, 


বৃত্র সংহ'রের প্রিয় পাঠকেরা বলেন, উক্ত পুস্তকের কবি- 
তায় ঘতিভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া সমালোচকেরা কেন এত চষৎ- 
ক্কৃত হয়েন ; সংসারের সর্বরই তক্ষ'ভাব বিরাজ করিতেছে, এমন 
যে কুলীনের গৌরবের কুল। তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়, এমন বে 
£্৮পতি-প্রণয়' তাহাও ভক্ত হয়, এমন যে শ্রীককধ, তিনি ত্রিভদ্ 
ছহহ্া 'প্রজে কত কেলিকলাপ নিষ্পন্ন পূর্বক ব্জবাসীদিগের 
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চিদ্বরপ্রন করিয়াছিলেন ; অতএব বতিভস্বেন় পরক্ি সমালোচক- 
দিগের দ্বেবভাব কেন? 


৪২ পৃষ্ঠা 


রর 


উক্ত পুস্তঞ্ষের ব্যাকরণ দোষ । 
তুমি আর রতির কুশল 

তব হওয়া চাই 
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্প ধনু পৃষ্ঠে ফেলি 
বেড়াইতে মনোহর বেশ 

বেশে হওয়া চাই 
দাঁসত্বেস্মাইত ষবে শচী 

দাসত্ব সঙ্গত হয় ন! 
লজ্জাস্কব, তিঠিতে, রাত্রি দিবা, অহর্নিশি 
কিবাশ্বধ-*_ 

ভুরহ ॥ 

অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি 
দৈত্যপদ রজঃপৃষ্টে করহ এমণ 
অথব। বর্জিত হয়ে দেবত্ব আপন 
থাকিতে হইবে স্বর্গে কন্দর্প সে যথা! 
অন্গর উচ্হষ্ গ্রাষি পুষ্ট কলেবর, 
অনুর পদাঙ্ক রজ, শোভিত মস্তকে। 


এস্থলে কন্দর্প, পুষ্ট কলেবর শোভিত মন্তকে এ তিন 
পদ্দের কি ষন্বন্ধ জান! ভার! 
সংগ্রতি অনেক ভ্ভাৰক বৃ্ধ সংহায়,কাব্্‌ প্রণে্তাক্রে মহ 
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কবি বলিয়! গণন! করিয়। থাকেন? তদনুসারে তিনি, মহা কবির 
সভায় সমন্ত গুণ সনগপন্ন হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়াই বুঝি 
যহারুবি ব্যাসদেব ঠেমন পুরাণের “স্থানে স্থানে কোন কোন 
প্রস্তাব বর্ণনা] উপলক্ষে জটিল ও হুরবগাঁহ, করিয়াছেন। 
(লোকে, যাহাকে ব্যাসকুট আখ্যা দিয়াছেন,) সেইন্ষপ ব্যাস- 
দেবের ভা মহাকবি মধ্যে গণনীয় হইবার ইচ্ছায় হোস 
বাবু বৃ সংহার পুস্তকের স্থানে স্থানের বিবরণ এত ভিন 
ও ছুরবগাহ করিয়া লিখিতে যত্ব পাইর়াছেন যে, সেই সেই 
স্থানকে হেমকুট না বলিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না) 


প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধ । 
৬ পৃষ্ঠা অমর আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্বার 
আম্মাব প্বংস 'এ প্রসিক্ধ 
৪২ পৃষ্ঠা আছত আছিত তাল, গোঁ*। ছিলে হৈলে কাল, 
কন্দর্প গৌরাস্থ নহে 
অলৌটিত্যতা । 
মাভ। এক্দিল, পুত্র রুদ্র পীড়কে জিজ্ঞাসিতেছেন। 
১৬২ পৃষ্ঠা কিরূপ বসন ভূষা, চলন কিব্ধপ; 
কত বয়ং কার মত, কিবা তার বূপ; 
হাব ভাব হাঁসি ভস্বি, ভাস ওটার, 
বক্ষ, বাছু কটি উরু অঙ্কুলী নখর, 
** পা ইবিশ্রার প্রি পন্থ/।  জ্পাজাত সুধা সত্ব, 
কত নখে লইত কমলা । 
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এবে সে ছৌবেন। আর ঞহাতে তুলে দিলে তার, 
শচির পরশ এবে মলা” 
"পৃজনীয়া কমলাকে, সে, ছ্োধেন।” ইতাদি আগ্গৌরৰ 
বাক্য প্রয়োগনউর্দচত হয় নাই। 
* পৃষ্ঠা “চিন্তা দূর কর স্থির হওগো জননী 
আশীর্ধাদ কর পুত্রে বাঁসব-ঘরণী” 

পুত্র হইয়া মাঁতাকে বাসব-ঘরণি বলিয়া সম্বোখন করা 
উচিত হয় নাই। 

বাবু রাজরুষ$ রায়, বাবু হরিশচন্ত্র মিত্র, রাঁজকুষ মুখে- 
পাধ্যায়, কৃষ্ণচন্্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কবিগণের 
কবিতার বিবরণ এই স্থুর-সভর ভবিষ্যৎ অধিবেশনে বলিৰ 
মানস আছে। 
* ছুই এক মহাশ্ন উব্যতীন্ত 'এক্ষণে বন্থ ভাষার কোন 
ইংরাজি-শিক্ষিত খগ্জনী-ভাঁযারা, নিন্দা কবিতা লিখেন নাই, 
পরেও যে তাহা লিখিবেন, সে আশাও নাই ; কবিতা সম্বন্ধে 
ইহ্ারদিগের কুচিই অপ্রশংসনীয়। | ইহারা যে সকল ছন্দ 
মনোনীত করেন, তাহ। স্থৃশ্রাব্য নহে, ইইদিগের কবিতা যতি- 
বঙ্জিত, সাধু, অনাধুঃ গ্রাম্য ও দেশাস্তরীর ভাষাতে বিমিশ্রিত। 
কর্তা কর্শ ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করিয়া ইইরা কবিতা রচনা করেন; 
দ্যপিও কবিতাতে কর্তা কর্ম ক্রিয়! স্থান ত্রষ্ট করিবার রীতি 
আছে? কিন্ত ইংরাজী-শিক্ষিত খঞ্জনী-ভায়ারা যেরূপ ইংবাজী 
প্রণালীতে কর্তা কর্ম ক্রিয়া স্থান ভ্রষ্ট করেন, হন্ধ ভাষার 
কৃৰিতান্স সে প্রণালী অবলঙ্গন করিলে, কবি] কুংসিত্ত হয়। 
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ইহাদিগের রচনায় ব্যাকরণ যে কোথার থাক, তাহার নির্ণয় 
পাওয়া ভার। ইই*র! কেহই অলঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয! 
কন্ডি। লিখিতে পারেন না। অলঙ্কাঁর-বিরুদ্ধ কবিতা কখনই 
মন্গুয্যের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। বেনু কোন কৰি 
অলঙ্কার ন! জানিরাও কবিতাও লেখেন, কি জানি তাহাও 
দৈবকর্তৃক 'সলঙ্কার বিরুদ্ধ হয় না ও কবিতা অভি স্থচারু 
হয় । যাহ] হউক উত্তরূপ দৈব নিবন্ধনের উপর সকলেরই 
নির্ভর চলে না। 


শাক্স। 


ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের অনেকের নিকট শাস্্ এক হান্তা- 
স্পদ ও অসংলগ্ন পদার্থ হইয়াছে । যবন ঝজ্যেশ্বরেরা এত- 
দেশীয় যে সকল লিপবদ্ধ ধর্মশান্ত্র দে্বাঢভিশযো বিনষ্ট করিয়া 
ছিলেন; মেই সকলের অভাবে ধর্ম কথঞ্চিৎ বিনষ্ট হইবে 
ভাবিন্ন; পূর্বতন পতবর্ণ স্বীক্র স্বীর স্মরণ শক্তিকে অব্লশ্থন 
করিয়া সেই সমস্ত লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন ) কিন্তু শ্মরণ শক্তি 
তত ভ্রম-শুন্ত নহে, সেই হেতু সেই সকল সংগৃহীত শাস্ত্রে অনেক 
বৈষম্য ও অসংলগ্র বিবরণ শ্রবণ করা যায় কোন কোন 
শাস্ত্রের ঘষে পত্বে কোন বিষয় বিধি বলিয়। উক্ত হইয়াছে, 
পত্রাস্তরে তাহা আবার নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। ফাহা 
হউক মূল শান্তর কোন ক্রমে অসার পদার্থ নহে, তাহার সাববন্ধা 
ও মন্থার্থ এতদূর পরিপক্ক যে, পুনঃপুন কুতর্ক করিয়া তাঁহ! 
ছবৈধ প্ররতিপ& করা কাহারও সাধ্য নহে॥। তবে আজকাল 
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অনেক স্থৃবিজ্ঞাভিমানীগণ-অনেরু শ্থলের প্রকৃত তাঁৎপর্ধ্য ন। 
বুঝি! রজ্জ,কে সর্প জ্ঞানের স্ঠায় আপাতত যেনপ বুঝিয়া! লন, 
তাহা লইয়াই আপনাদিশের অগাধ পাঁতিত্য প্রকাশ ক্রিয়া 
ভনসমূহকে *বিষম ভ্রমে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন, অপ্রাপ্ত "বয়স্ক 
নির্ধোধগণ তাহাতেই সমস্ত শাস্ত্র ভ্রান্ত মনে করিয়া প্রত্যেক্ষেই 
ধর্মশীস্ত্রে শুক সনাতন প্রভৃতি হইয়া বসেন। এক্ষণে কি বঙ্ু 
কিইয়োরোপ কি অন্যান্য দেশস্থ লোক যে বিষয় সার স্থির 
করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, বিশেষ রূপে আন্দোলন করিলে তাহার 
অসার ভাগ সাধারণের চক্ষে প্রকাশ পাইতে থাকে । লিপি- 
বদ্ধ শাস্ত্রাংশ ঢে প্রকার অসার প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ নহে; তাহা! 
অসার বলিয়া কেহ কোন কালে প্রতীত করিতে পারেন 
নাই, পরে যে*কেহ, (এক্ষণকার উপক্রমণিকাপাঠী খধিকুল 
ধ্যতীত ) পারিবেন * আশঙ্কা্ড হয় না বালক স্ত্রী কৃষী 
প্রভৃতি সামান্ত লোকেরাও অধুনী শান্তর শ্রবণ করিয়া তাহার 
প্রতি তর্ক ও পরিহাস করিতে ক্ষান্ত হয়েন না, তাহার! 
জানেন না যে শান্ত এমন অসার পদার্থ নহে যে, তাহাদিগের 
অকিঞ্চিৎকর তর্ক বলে তাহ। মান ভাঁব ধারণ করিবে? শাস্ত 
স্বভাবের সহিত সামঞ্জন্য ভাবে লিপিবদ্ধ আছে, এজন্ত ভাবি 
ঘটনার মীমাংসা-পক্ষে প্রায় ভ্রমশৃন্ত । 

মনুষ্যুকে যে শাস্ত্রের উপদেশান্থসারে চলিতে হয়, সে এক- 
রূপ শান্ত ও সাহিত্য নাটকাদি কাব্য আর একরপ শান্ত; 
যাহ! পাঠে চিত্ত বিনোদন করে, যাহার ঘটনা! কল বাস্তবিক 
নছে, সুতরাং তাহার উপদেশামসাঁরে কৌন "কর্ণ করিত 
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হয় না। এক্ষণকার ভ্রান্ত লোকেরা সেই অবান্তিক ঘটনাি 
শাস্ত্রে বর্ণিত দেখিয়াপ্ণ! ও নিন্দা করেন ও ত্দন্সারে মনুুষ্যের 
চলিশ্তে হইবে বিবেচনা করেন । যাহাঁতে কর্তব্য কর্মের বিধি 
মাহি তাহা ধর্ম শাস্ত্র নহে; অনেকে সংস্কৃত লিপিবদ্ধ পুস্তক 
হইলেই তাহ! হিন্দুদিগের ধর্মশান্ত্র বলিয়া স্থির করেন, এমন 
কি অনেকের ধারণা আছে রঘু মাঘ বত্বাবলী বিক্রমোর্বশী 
মেঘদূত প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম পুমতক । 

_ অনভিজ্ঞ ধঞ্জনী-ভায়াদিগের ধারণা আছে, শাস্ত্র কিছুই নহে, 
উহা! পরিতাক্ত মলিন বস্কের নায় অপরৃ্ট, কিন্ত আমরা বহুজন 
বছবর্ষ চিন্তা করিয়া যে বিষয়ের যেরূপ স্থির করি, সৌভাগ্য 
ক্রমে শান্তর পাঠ কি শ্রবণ করিতে করিতে দেখিতে পাই যে, শান্ত 
কারের সে বিষয় এত ৃক্ম ও স্ুন্দরজূপে মীমাংস! করিয়া 
গিয়াছেন যে, তাহ! আমারদিগের ক্ষীণ4গ্ষির ধাবণীয় বুকালে 
উদ্ভুত হয় নাই! পরম্পবার্গন শান্তের নিয়মে না চলিলে সকল 
লোকে এত দিনে কিসে কি করিয়া আপনাদিগের অপকার 
করিতেন বলা যাঁয় না) বঙ্গবাসীরা যাহা করেন, তাহা তাহা- 
দিগের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দ্বার] কিছুই হয় না, তাহার! পরম্পরা 
গত শাস্ত্রের আদেশান্থসারে সকলই করেন, ভাহাতেই শ্রেস্র 
হয়, এক্ষণে যিনি তাহার অন্তথা করেন, তিনি ঘোর বিপকে 
নিপতিত হয়েন । এক্ষণকার অনেক মহাশর যাহা শুনিয়া 
কয়েন, তাহাও শাস্ত্রের অভিপ্রারঃ যাহা আপন আপনি 
বুঝিয়া করেছ, তাহা অশান্ত্র ও অমশ্থবদায়ক হইয়া উঠে; 
গীতিশিক্ষ!  জ্রানোন্লভি- প্রস্ৃতির অত্রান্ত উপদেশ সমম্য হে 
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শাস্ত্র হইতে প্রাপ্তি হওয়া যায়; যাহাতে কর্মের ভবিষ)*গর 
ফলাফল নির্ধারিত করা আছে, যে শ্মাস্ত্রে সিদ্ধাস্তাহুযাক্ষী 
সমস্ত ঘটন। ঘটয়া থাকে সে শান্ত্রকেণ্ড অভিমানী দাস্তিকগণ 
প্রতায় করেন পনা, কি প্রত্যয় করিবার প্রবৃত্তি দলে পরিহাস 
করেন; তীহাদিগের অপেক্ষা মুঢ় মস্তিক্ষবিহীন লোক আর 
কোথায় আছে? সংসার যাত্রা নির্বাহের উপযোগী কোন 
কার্ধা কি প্রকারে নির্বাহ করিতে হইবে, তাহার উপদেশ 
লইতে এক্ষণে বস্ত্রদেশীয় লোকের! ভিন্ন জাতির নিকট গমন 
পূর্বক তাহা জ্ঞানেন, কিন্ত ভিন্ন জাতির নিকট বাস্তালিকে 
পরামর্শ লইবার প্রয়োজন রাখে না। শান্্রের মন্বার্থ গুনিলে 
তাহাতে সমস্ত বিষয়ের উত্কুষ্ট আদেশ প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
শান্্দ্বেষী বাঙ্গালির কোন একটী নূতন বিষয় ভাষাস্তরে 
দেখিয়া বলিয়া উঠেন আহা স্বাহা।। এব্ধূপ অভিনব চমৎ- 
“কার বিবরণত শাস্ত্রে নাই, কিন্তু শাস্ত্র বাহুল্য পে আলো 
চনা করিলে এরূপ কত শত চমতকার বিবরণ পাইতে 
পারেন, তাহার সংখ্যা! করা! বায় না। আবার কেহ কেহ 
আপনার অন্তঃকরণে কোন এক কথার আন্দোলন করিয়! 
কোন বিষয় স্থির করিতে পাঁরিয়া। বলিয়া উঠেন) «কি নূতন 
কথা ও নৃতন ভাব ও মীমাংসা আমার হৃদয়ে উদয় হইল!” 
তিনি যদি শান আলোচনা, করির! দেখেন তবে তাহার সেই 
নূতন কথা৷ ও নৃতন ভাব ও নূতন মীমাংস অনাদি কালের 
পুরাতন অতি সামান্ত সম্পত্তি বলিয়! গ্রতীত স্তুইবে। 
বন্তবাসীর মধ্যে অনেক কুলাম্ভীর গুতদূর অনভিজ্ঞ যে তাহা] 
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বলেন ইংরাজদিগের জ্যোতিষশ্মন্ত অতি সু গ প্রাচীন । তীহা- 
দিগের অনুকরণে স্কামারদিগের নাটকাঁভিনয়ের স্থষ্টি হইয়াছে; 
পুরান্ভীলের ভগ্মীবশিষ্ট গ্জীনমন্দির, কুলবঙ্জারের! যদ্যপি বারাণস 
প্রভৃতি স্থানে দেখিয়া আসিতেন, তাহ! হইঞুল। এতদেশের 
হ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা ও হুম্ত। বিষয়ের পরিচয় পাইতেন : 
তবে যে চক্ষে তাহারা সংস্কৃত-ধর্ম্ম শান্তর দেখিয়। তাঁহ। অসার ও 
স্কুল বিবেচনা করিয়া! থাকেন, সে চক্ষে না কিছু বুঝিয়া মান 
স্বন্দির দেখিলে মানমন্দিরকে স্থল অট্টালিকা] মাত্র, আর তাহারা 
কিছু বিবেচনা করিবেন না। এই নকল কারণেধদেশীয় পণ্ডিতগৎ 
উহাদিগের নিকট নির্বোধ বলির প্রতিপন্ন হইযা থাকেন । 

আর যে কালে এতদ্দেশে নাটক অভিনয়ে স্্টি হইয়াছি্গ, 
তখন ইংরাঁজেরা নাটক অভিনয় কাহাকে বলে,ঃতাহ1 জানিতেন 
না, শুনেনও নাই ; এমন কি, নটেকািনয় প্রকরণ স্বপ্পযোগে 
ত্রাহারদিগের অস্তঃকরণেও ট্দয় হয় নাই। স্থলত ভারতীয় 
শীম্স অধ্যয়ন একান্ত পক্ষে তাহা শ্রবণ অথবা তাহার 
মন্দার্থ গ্রহণ করিলে শাপ্রের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ব্যতীত 
ম্শ্রদ্বা হইবার কোন কারণ থাকিত না, এমন সনাতন 
হক্মতম সংস্কৃত শাস্ত্র সত্বে লোকে কেন অসার বিজা- 
ত্বীয় ভাষায় পুস্তক পড়িয়া দুর্ধল জ্ঞান সাধনার গরিশ্ণ 
রকূরেন। অনভিজ্ঞ লোকেরা বলেন, সে কালের শাস্ত্রে এখন 
চব্ষিলে গুভ সংঘটনার সম্ভাবনা নাই। কিন্ত কাঁলভেদে ষ্ে 
প্রকারে জীন্ুন যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, শান্ত্রকারেরর 
স্কাছার প্রথলী স্বতন্ত্র খরিচ্ছেদ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
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এক্ষণে বাবু শীসন্নকুমারের ঘ্বাত্মাঁ সভাপতির ক্মন্ুমতি লইয়া * 
সম্বন্ধ তত্ব সংক্রান্ত এইরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


সন্বন্ধা তত্ব । 


পুত্রের প্রতি পিতার ব্যবহার । 

এক্ষণে অনেকেব পিতা ইংবাজী ভাবাপন্ন হইয়াছেন্ন, 
পুর্বাবৎ পুত্রবংসল নহেন। পিতাব অভিপ্রাষ, পুত্র আপনার 
অন্নাচ্ছদন সংগ্রহ কবিযা দিনপাঁত কবেন। তাঁহাবা অনেকে 
পুত্রকে শাসন কবিতে সাহস কবেন না। পুত্র ইংবার্ছি 
পড়িত্বাছেন ইংবাজি পডিলেই অগাধ বিদ্যা জন্মে। পিতা 
মনে কবেন আব তাহাব প্রতি পিতৃ শাসনেব আবশ্তক 
হয় না। 

অদ্যাপি ধন লোছের পবত্স্্ব হইযা অনেকেব পিতা 
কুকপা কন্তাৰ সহিত পু*ত্রব বিবাহ দেন, পুত্র অপবেব সহিত 
কলহ অপবেব অপ্কাব ও মানহীন কবিলে পিতা সে 
সকল নিবাবণ না! ববিধ। পুত্রিব অনুচিত কার্যে অনুমোদণ 
করেন। পুত্র বিপদ গ্রস্ত ও খণ গ্রস্ত হইলে অনেকেগ্ক 
পিত। পুত্রেব উদ্ধাব কবিতে যত্ব পান না। অনেক নরাধঙ্গ 
পুত্রদিগেব প্রতি ইতব বিশেষ কবিবা থাকেন। পুত্রের গীড়! 
হইলে নিবস্তর তাহার পারে বসিষ থাকা ও চিস্তিত 
চিত্তে তাহার তত্ব লওয। ইত্যাদি ন্নেহ-স্চক কার্য» প্রায় এক্ষণ” 
কার পিতার মুখমণ্ডলে প্রত্যক্স হয়না; স্থানাত্তন্ন হইতে 


[১০২] 


নির্ধারিত সময়ে পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন ন1 রিলে পিতা শশ- 
বাস্ত হইয়! পথের দ্ধিকে চাহিয়া থাকিতেন একালে কোন পিতা 
প্রাক সেরূপ করেন ন্ট 

ধনোপার্জন করিতে না পারিলে পুত্রকে অধ্ে্ব ও উপার্জন 
করিতে পারিলে পুত্রকে বিশেষ স্সেহ করা পিতার নিয়ম হই- 
য়াছে। বঙ্গে ধনান্গগত পিতৃন্সেহ হইয়াছে, ইহ] শুনিয়া চমৎ" 
কত হইবেন না। ক্রমশঃ বিলাতীয় পিতৃ-ভাবের আবির্ভাব 
হইলে আরো কত শুনিতে পাইবেন । বঙ্কে রূপ ধনলোভী 
পিতা দেখিলে ক্ষোভ হয় কিন্তু বিলাতে বৃস্*শ পিতার বৃত্তান্ত 
শুনিলে এই সুর-সভাপ অনেকে নিস্তন্ধ হইবেন ; তথায় অন্ধ 
বালককে রাজপথে দেখিলে দানশীল লোকেরা তাহাকে অধিক 
অর্থদান করেন সেই হেতু অনেক পাষাণ প্িতা পুত্রের চক্ষু 
উৎ্পাটন করির! রাজপথে ঝসাইয়! দেশ |. 


পিতার প্রর্তি পুত্রের ব্যবহার । 


সেকালের ইংরাজি অশিক্ষিত পুত্র কর্তুক পিতার যতদুর 
উপকার হইত, এক্ষণকার অগাধ বিদ্যাধর ইংরাজি শিক্ষিতের 
দ্বারা তত৫র হয় না। তখন পিতার কথার উপর টীকা করিবার 
পদ্ধতি ছিল না, তাহাতে সংসার যাত্রা যেরূপ শৃঙ্খল! পুর্ববক 
নির্ধাহ হইত, এক্ষণে সেরূপ হয় না । 

পিডৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে রামচন্ত্র কঠিন যন্ত্রণা সহ্য 
করিয়াছিলেন সেই হেতু এক্ষণকার কোন কোন কৃতি পুত্র 
গ্রামকে বর্ধন্ন গর্দভ বলিঠ1 প্রকাশ করেন । 


[১৯৩] 


এ সময়ের অনৈক পুত্র বনিতার অনুমতি অবহেলন করিয়। 
পিতার সেনা ভক্তি করিতে সাহস করেন না। পুত্র অর্থ 
উপার্জন করিয়া আর পিতার হস্তে অর্পণ*করেন না। নির্রোেধী 
পিতাকে এক্ষুণ্কার অনেক পুত্র সহস্র অপরাধের অপরাধী 
বলিয়া গণন1। করেন, তাহারা প্রায় পিতার অভিপ্রায়ের 
বিপরীত কার্য্য করেন, পিতা বর্তমানে হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিতে পারেন না, সেই হেতু সর্বদাই পিতার অচিরাৎ মৃত্যু 
প্রার্থনা করেন । 

অনেক পুত্রষ্কক, পিতার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ 
করিতে দেখা যায়, সে সমস্ত অভিযোগের বিবরণ বিশেষ রূপে 
শুনিতে এই সভাসীন মহাআ্সাগণের সাবকাশ হইবে না) অতএব 

ক্ষেপে এক জ্মভিষোগের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন-__- 
পুত্র বাদী ও প্রক্তিবাষ্্রী তীঙ্থার*পিতাঁ; জেলার বিচাঁরালয়ে 
এইরূপ এক অভিযোগ উপস্থিত হরুঃ তাহার মন্দ অতীব বিচিত্র! 
পুত্র কার্য স্থান হইতে আসিক়া পিতাকে বলিলেন “মহাশয় 
আমি যে টাক! পাঠাইরাছিলাম, তাঁহার বায়ের বিবরণ চাহি, 
পরে পিতা তাহা প্রদর্শন করাতে পুত্র অতি ক্রদ্ধ হইয়া! 
কহিলেন, “আমার আদেশের অতিরিক্ত টাকা আপনি ব্যয় 
করিয়াছেন-ফাহ! অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছেন তাহা আমাকে 
প্রত্যর্পণ করুন” পিতা তাহা প্রত্যর্পণে অশক্ত হইলে পুঞ্ত 
বিচারালয়ে পিতার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন ; পিতা 
পুত্র উভয়ে বিচারপতির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল্ো, ইত্যবসরে 
পিতার উকীল বক্তা করিলেন_ধ্দমীবতার দেখুন বাদী কি 


[ ১০৪ | 


অভদ্র প্রকৃতির লোক-_পিতর নামে আঁভিযোগ উপস্থিত 
করিয়াছেন ; অপক্িমেয় অর্থ পিতাকে অর্পণকরিলেও পিতৃ-খণ 
পরিশোধ হইবার নষ্ছে; পিতার নামে অভিযোগ !” বাদীর 
উকুীল কহিলেন “ধন্ম্নাবতার প্রতিবাদীর *ভ্কীল আমার 
মক্েলকে অনর্থক অভদ্র বলিতেছেন, উহ্ীর অপেক্ষা ভদ্রলোক 
কোথার আছে? কশ্বিন কালে পিতৃ-খণ কেহ পৰিশোধ করিতে 
পারে না সত্য, কিন্দ আমাব মকেল পিতৃ-খণ পরিশোধ করিগা 
অধিক ছুই সহস্ত্র টাকা পিতার নিকট পাঁওনা করিয়াছেন 1” 
শুনিয়া বিচার-পতির চক্ষু স্থির হইল, তিনি কিরকর্তব্যবিমূ় হই! 
্রস্তরের প্রতিমৃদ্ির ন্যায় বিচারাসনে মৌনাবল্মনে রহিলেন। 

ইহারা অনেকেই অবস্থার অতিরেক বায় ভূষণ করিয়া 
পিতাকে নির্ধন করেন এবং পিতার প্রতি কঞ্জোর বাক্য প্রয়োগ 
করেন) 


মাতাঁর প্রতি পুত্রের ব্যবহার । 


অনেক পুত্র বলেন বঙ্গদেশীয় জননীরা বিদ্যাবতী নহেন, 
পুত্রকে দেশান্তরের হিতোপদেশ দিতে পারেন না, উহার! 
নির্কোধ, ভক্তি করিবার যোগ্য নহেন। 

পুত্র মাতাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করান, পুত্র ধনবান ও বিদ্বাণ্‌ 
হইলে মাতা নানামতে স্বুখভোগ কবিবেন, আজন্ম কাল যে 
আশ] করিয়া থাকেন, পুত্র উপযুক্ত হইলেও সে আশা সর্ফল 
হয়না । ঝিশষতঃ নিষিদ্ধ কার্ধয করিতে মাতা! পুনঃপুন নিষেধ 
রেন. তাশ্রাতে পত্র অতিশর বিরক্ত হয়েন। 


[ ১০৫] 


এমন পুত্র এক্ালে অনেক দেখ! যাইতেছে যে, বৎসরান্তে 
কর্ম স্থান হইতে পুত্র হুগলিতে নিজ নিবাল্পে আসিলে তাহা 
মুখমওল দেখিয়া! পরিতৃপ্ত* হইবেন, মাত৯ পথ নিরীক্ষণ ক্রিয়া! 
আছেন ; কি সংবাদ ; কার্য্যালয় বন্ধ হইলে কলিকাতা হইতে 
রেলওএ শকটে আরোহণ করিয়া নিজ অস্তঃকরণের প্রমোদ 
জন্য নানাস্থান দর্শনার্থ পুত্র পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন, মাতার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছগলিতে বারেক অবতরণ করিতে 
সাবকাশ পাইলেন না। 

মাতার পীডু। হইলে এই মহাপুরুষের। রীতিমত চিকিৎসা 
করান না। বলেন “জননীর বয়ক্রম অধিক হইয়াছে, উহাকে 
আর ওষধাদি কি সেবন করাইব? এক্ষণে উহার পক্ষে গত 
জলই মহৌবষধি ॥ 


ভ্রাতার গীতি ভ্রাতীর ব্যবহার । 


অভেদ ভ্রাতৃভাব এক্ষণে আর নাই; তবে পন্ীগ্রামে ছুই 
এক স্থানে ভ্রাতৃপ্রথর দেখা যায়। দ্রাতার ছুঃখে ছুঃখী, ভাতার 
স্থথে স্থখী হইবার দ্রিন যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, তাহার 
নিরূপণ নাই। ইংরাজদিগের সহবাস ও তাহারদিগের রীতির 
অনুকরণ করিয়! সুভ্রাত বৎসলতা কোন নিজ্জন গহ্বরে প্রবেশ 
করিয়াছে। পূর্বে পিতা স্বর্গগত হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাত তাহার 
স্থলাভিষিক্ত হুইয়া কনিঠকে পিতৃ-ন্নেহের সহিত লালন পালন 
ও পিতৃবৎ কনিষ্ঠের উপদ্রধ সহ্য করিতেন, কঠ়িষ্ও ঘোষকে 
পিতার সম্মান ও ভক্তি করিতেন ) ত্রাঙ্ৃবর্গের নীচানসয়-বনিতান্ধ। 


[ ১০৬] 


প্রায়ই ভ্রাতৃ-প্রণয়ের উচ্ছেদ করেন, ভ্রাতা বতদিন ন্তান্ত 
ভ্রাতার অপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন না হয়েন, ততৃদিন তাহাদিগের 
লহিন্ত সভাব থাকে, সগ্রতিপন্ন হইলেই অমনি নিজ বনিতার 
নামে বিষয় সম্পত্তি করিতে আরম্ভ করেন “ও, ভ্রাতাদিগের 
হইতে ত্বতন্ত্র হয়েন, তাহার কারণ এই যে একত্র থাকাতে 
পাছে তাহার অর্থ অপাত্রে পতিত হয়, অর্থাৎ ভ্রাতৃগণের ভোগে 
আইসে। যেভ্রা্গণ এক উদরে অবস্থান, এক অস্কে প্রতি- 
পালিত; এক পাত্রে ভোজন, এক আসনে উপবেশন, এক 
শয্যায় শয়ন, এক মাতার স্তনপ।ন করেন তাহারা আর 
একালে একত্রে বসবাস, একত্রে শরন, ও ভোজনাদি করিতে 
পান নাঁ। এক স্থলে ভ্রাতিবরেবি সমষ্টি হইলে পরস্পরের কত 
বল কত সাহায্য কত ছঃখ দূৰ হইতে পারে, সবে সকলের প্রতি 
এক্ষণকার অর'তার। কিছুই কিবেহ্ন। কুন না তীহার। মনে 
করেন, কেবল শস্ত্রীক হৃতশ্ত্র থাকলে অনন্ত স্থখ লাভ হপ্ন। 


ভগ্রীর প্রত্ব ভ্রাতাঁর ব্যবহার । 


পুর্বে প্রতিবাসীর প্রত লোক যে প্রকার ব্যবহার করি- 
তেন, এক্ষণে মহৌদর! ভগ্র। 9 ভ্রাতার নিকট সে প্রকার ব্যবহার 
প্রত্যাশা করিতে পারেন ন1। য-, দিন মাতা পিতা! জীবিত্ত 
থাকেন; তত দিন ভ্রাতা স্হোদরাতত কখন কখন নিজালকে 
আনিয়া তাঁহার প্রতি যত্টকঞিত' মঘাদর ও ন্লেহ গ্রকাশিয়া 
থাকেন? পিস্ত। মাতা ন্বর্গগত হইলে আন প্রায় কাহার ভন্ীকে 
জিত্রালয়ে দেখা যায় না ভগ্মী অনাথ! হইলে ভ্রাতা তাহাকে 
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নিঙ্গালয়ে আনিরী। পাক কার্যে নিযুক্ত করেন। ভ্রাডৃ-জায়া 
জ্েষ্ঠা বা কনিষ্টীচহউন, ভগিনীকে তাঁহার নিকট বন্ধাঞ্জলি হইয়! 
থাকিতে হয়। সর্বাপেক্ষ' অপরুষ্ট ভোষ্জন ও বসন ভগিন্ধীকে 
দেওয়া হইয়া) খ্বাকে। ভগিনী যে বিষয় সম্পত্তি লইয়া ভ্রাডৃ- 
ভবনে বাস করেন, সে সকল প্রায় অনেক ভ্রাতা আত্মশাৎ 
করেন। ভ্রাতাই পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী । 
ভ্রাত্.ভবনে ভগিনী কেহই নহেন, পরম্পরাগত যে, শাস্ত্রের এই 
নিষ্ঠর নিয়ম আছে, তাহাই ভগিনীর পক্ষে যথেষ্ট ক্লেশ-দায়ক 9 
আবার তাহার গ্রাতি এক্ষণে অনেক ভ্রাতা! অতি পরের মত 
ব্যবহার করেন, হার তাহার কি ছুরাচার । 


ভ্রাতৃ-পুত্রের প্রতি পিতৃব্যের ব্যবহার 


পিতা ষে পরিমঞ্জণে্ট পৃত্রক্কে €নহ করিতেন, ভ্রাতৃ-পুত্ের 
প্রতি পিতৃব্যের প্রায় সেই পরিমণে স্নেহ করিবার ত্রুটি হইত 
না; ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পৃর্ব্বে দেখা যাইত, এমন কি মহাত্মা 
ব্যক্তির! নিজ সম্পত্তি পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রকে সমানাংশে বিভক্ত 
করিয়া দিতেন; সংগ্র1ত তদ্বিপরীত কার্ধ্য প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, 
ভ্রাতৃ-পুত্রেরা পিতৃব্যের নিকট কিছুই পান না। পিতামহের 
কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি থাকিলে তাহা ভ্রাতৃ-পুত্রকে না দিতে 
হুয়, এক্ষণকার অনেক করুণাময় পিতৃব্য মহাশয়গণ অনুষ্ষণ 
সেই ষত্বই পান । ভ্রাতৃ-পুত্রকে লালন পালন করা ভদ্র লোকের 
আবস্ত কর্তব্য কর্ম ছিল, এক্ষণে অনেক মহাত্মা ডাহা! করিয়া 
নিজ নিঙ্গ মাহায্মের গৌরব প্রচার করেন না। এক্ষণে গুরুতর 
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বিবাদ বিসম্বাদ কেবল ভ্রাতৃ-পুহত্রের সহিতই অধিক দেখা! যাস্ব। 

অনেক নিঃসস্তান তৃব্য স্বীয় ত্যাজ্য সম্প্ভিভ্রাতৃপুত্র না পান, 
তাহঙী অপাত্রের ভোগে আইনে এমি সন্ধান করেন, -ধর্মবলে 
ভরাতৃপুত্রের প্রতি দ্বেষভাব আমাকে আশ্রর করেনাই। বিষয় 
কর্মে রহিত হইলেই এক্ষণকার পিতৃব্য মহাশয়ের অনেকেই 
ভ্রাতৃ-পুত্রের নধ্ত বিশেষদ্ধপ কলে প্রবৃত্ত হয়েন। 


পিতৃব্যের প্রতি ভ্রাত্ৃ-পুত্রের ব্যবহার | 


ত্রাতব-প্ুতর পুর্ব পিতৃব্কে পিতার তুল্যু* সম্মান ও ভক্তি 
করিতেন, কিন্তু কালের দোষে এক্ষণকার ভ্রাত্পুত্রের সেপ্রকার 
ভাব নাই, তাহার! অনেকে পিতৃব্যকে একজন পথের পথিক 
বিবেচনা কবেন, ইহাদিগের অনেকে পিতৃক্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
হো হে! শব্দ পূর্বক করতালি দিয্ছা দেখিয়াছি । পিতা! 
অশক্ত হইলে ইতঃপূর্কে পিতৃব্ই সংসার সম্বন্ধে কর্তৃত্ব করি- 
তেন, একালে পিতার ক্ষমতা ভ্রাতৃপুত্র স্বরং গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন। যেমন পিতার সহিত কুষ্পষ্টরূপে কথা কহিতে 
সন্ত্রম জন্য পুত্র সঙ্কোচ করিতেন, পিতৃব্যের সহিত কথা কহি- 
তেও সেইরূপ করিতেন। এক্ষণকার ভ্রীতপুত্রেরা পিতৃব্যের 
কর্ণাকর্ষণ করিয়া কথ! কহেন, সমক্ষে নৃতাগীত অভিনয় 
কার্ধ্য ও ধূম্াদি পান করেন। কি ভয়ানক কাল! ! শুনিয়াছি 
বিষয়ের অংশ দিবার ভয়ে বিচারালয়ে ভ্রাতৃপুত্রেরা অনেকে 
পিভৃব্যকে ঞি'তামহীর গর্ভজাত কিন্ত পিতাঁমহের সন্তান নেন 
শপথ এপূর্বাক ইত্যাক/র ঘ্বণিত মিথ্যা কথাও কহিষ্নাছেন। 


[১০৯] 


এই সকল ভ্রাতৃুত্রেরা কালে যখন পিতৃব্য হইবেন, তখন: 
তাহাদিগের ভর ্রাতপুত্রের! এরূপ প্রণালীক্কে সম্বান করিবেন 
সন্দেহ নাই, এই প্রকার জ্লাচরণের সহিত বঙ্গে অবতীর্ণ হুইয়। 
অনেক ভাতৃপুক্র আবার আপনাদিগকে যোগ্য ও বিজ্ঞ গণন! 
করেন। অনেক যোগ্য ভ্রাতৃপুত্রকে পিতৃব্যের বিপক্ষে যষ্টি ধারণ 
করিতেও দেখা গিয়াছে । 


স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহীর | 


স্ত্রীকে প্রশ্রয় মা ,দেওয়া অথচ তাহার প্রতি স্নেহ রাখা স্বামীর 
উচিত, এক্ষণে স্মমমীরা স্ত্রীকে অতিশগ্ব প্রশ্রয় দিয়া স্তীস্থুখে 
বঞ্চিত হয়েন। স্ত্রীজাতি বিনয় ও মাঁধু্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া 
লোকের অপ্রিয়াহুয়েন। যে চক্ষে স্বামী স্ত্রীকে দৃষ্টি করেন, 
সে প্রণয়াছুগত পক্ষণাদৃর্ঠি, অতএব স্বজন সঙ্জন পরিজনের 
দৃষ্টিতে বনিতা। যাহাতে প্রশংসনীন্বী হন, এক্ষণে স্বামীরা সে 
উপায়ের উদ্দেশ করেন না । জ্ীকে স্থবোধিনী সর্বজ্ঞ! বিবেচন! 
করিয়া! এক্ষণে স্বামী তাহাকে হিতোপদেশ দেওয়া আবশ্যক 
মনে করেন না। হিতোপদেশ না দেওয়াতে অনেকের বনিত। 
আজন্মকাল নিক্ষ্টভাবে কালযাপন করেন। যেমন কোন 
কোন বুক্ষের শাখা-পল্লবৰ মধ্যে মধ্যে ছেদন ও কর্তন করিয়া 
না দিলে তাহাতে সরস ফল £জন্মে না, সেইরূপ রমণীর আচার- 
রূপ বৃক্ষে কু-রীতি ও কু-নীতিরূপ যে কুৎসিত শাখা পল্লব জন্মে, 
তাহা এক্ষণে স্বামীকর্তৃক মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন বঙ্গীয়! দেওয়। 
হয় না। যেস্ত্রীর বিবেচনাশক্তি নাই, তাহার হস্তে তবর্থার্পি 
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পূর্বক অর্থ নষ্ট করিয়! স্বামী বিপদে পতিত হকন। এক্ষণকার 
অনেক স্বামী নিতান্ত অসার, তাহারা স্ত্রীর নীড়াশয়ের অন্ধগামী 
হইসট/ কর্ম করেন, স্ত্ীঞ্চে আপনার ষদণশয়ের অনুগামিনী করিঝ! 
কণ্ম.করাইতে পারেন ন1। 


শ্বশুরের প্রতি জাঁমাতার ব্যবহীর । 


এক্সণক্ার জামাত শ্বশুরের প্রতি যে কত অত্যাচার 
করিয়! থাকেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিতে চক্ষে জল- 
ধারা আসিতেছে । জামাতারা কোন ক্রমেই শ্বশুরের প্রতি 
সুপ্রসন্ন নহেন, বিবাহকালে নিষ্ঠ,রের স্ায়, শ্বশ্তরের উপ- 
জীবিকার অর্থ পর্য্যস্ত লইয়া কন্তা গ্রহণ করেন, আবার 
সময়ে সময়ে প্রচুর উপহার না পাইলে, শ্বশুরের প্রতি 
তাঁহারা প্রচণ্ড কোপ প্রকাঁশ করেন 4 এমন কি দুর্বাক্য 
বলিয়া! থাকেন। শ্বশুর ঠক করিবেন, সকল কথা সহ্য 
করিয়া থাকেন, এবং জাঁমাতার কন্তা হইলে অচির কালের মধ্যে 
জমাতাকে আবার জামাতা জালায় জলিতে দেখেন। পশ্চিমা- 
ঞ্চলে জামাতাঁর উপদ্রবে প্রপীড়িত হুইয়! তত্রস্থবাসীরা এক 
রাজাজ্ঞা সংগ্রহ করিয়াছেন, সেইহেতু সে অঞ্চলের জামাতারা 
আর শ্বশুরের নিকট অপরিমেয় অর্থ কিম্বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ 
করিতে পারেন না? বঙ্গবাসীরা জীমাতার উপদ্রব নিবারণের 
উপযুক্ত এক রাজাক্তা যতদিন না প্রাপ্ত হইতেছেন, ততদিন 
তীহারদিগেরটশ্রেয় নাই। কোন দ্রব্য ষদ্যপি শ্বশুর জামা- 
চাকে বৈবাহকালে দিতে অক্ষম হয়েন, তবে নিষ্ঠর জামাতা! 
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অনায়াসে তাহার নববিবাহিতা ,শিশুমতি বনিতাঁকে পিত্রালয়ে 
যাইবার বিদায় দরুন না। জামাতারা কি ঈিষ্র নৃশংস ! দয়া- 
মায়া পথের শতযোজন* অস্তর দিয়াও তাহাদিগের গঞ্ভ বিধি 
হয় নাই৭ শ্ৃস্তর জামাতার পুজনীয় ব্যক্তি, কিন্তু এক্ষণৃকার 
জামাতার! প্রকারান্তরে শ্বশুরের পুজনীর় হইয়া উঠিয়াছেন। যে 
জামাতার বংশাবলীক্রমে কাংস্যপাত্রে ভোজন ও পিত্তল- 
পাত্রে জলপাঁন করিয়া আসিতেছেন, স্ত্রীগ্রহণকালে তিনি 
শ্বশুরের নিকট রৌপ্য স্বর্ণের ভোজন ও পেয় পাত্র লই- 
যাও নিশ্চিন্ত কয়েন না) যেমন ধূসরবর্ণ মেঘে উধাপ্রদো- 
ষের কিরণ পতিত হইলে তাহা নানী রাগে রঞ্জিত হয়, সেইরূপ 
(নিশ্রভ কুলজাত বাক্তি বিবাহ কালে নানাবিধ উপসর্গরাগে 
রঞজজিত হইয়া উঠেন ও শ্বশুরের প্রতি কতই যে বিভীষিকা 
প্রদর্শন করেন। তানি ওক'লের শ্বশুর, তিনিই সে বিভী- 
ধিকার ফল অন্ভব করিয়া থাকেনু। 


শট শীশ্পিিিিশিশ 


গুরুর প্রতি শিষ্যের ব্যবহার | 
মহাশয় বলিতে ছুঃখ হয়, এক্ষণকার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় 
গুরুগণের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান নহেন। ইহাদিগের মনের 
বৃদ্ধি যে কতদূর নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। 
কি দীক্ষা-গুরু, কি শিক্ষা-উরু, কি বয়ঃজ্যেষ্ঠ গুরু । কোন 
গুরুই ইহাদের পৃজ্যপাদ নহেন। দীক্ষা-গুজ শিষ্য মহা- 
শয়ের নিকট এক সামান্ত ভূত্যেরও *সন্ত্রম প্রাপ্ত, হয়েন না? 
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'বাবুরা বলেন।, শুরু কি জানেন যে উদ্ীঞ্কে মান্য করিব। 
কিন্ত অনেক গরু এত অধিক বিষয় জানেন যে, অধিকাংশ 

অনুক্ঠুদের অনুবাদ ও তস্য অনুবাদ পাঠকারী ইংরাজী শিক্ষিত 
শিষ্যেরা উক্ত গুরু হইতে অধিক কিছুই জার্শনন না। অপর 
শিক্ষা-গুরু যেরূপ সম্ত্রম প্রাপ্ত হয়েন, তাহা অতি শোক- 
বহু; যীহার উপদেশে জ্ঞান লাভ করত শিষ্যের মূর্থত্ব পরি- 
ত্যাগ কবি! স্থুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে অগ্রসর হয়েন, ধাহার 
কষপায় বিদ্বান্-দলভূক্ত হইয়া! মস্তক উন্নত করিয়া বিচরণ 
করেন, ধাহাদিগের সাহায্যে বড় বড় ট্রাইটেল পাইয়। 
তয়ানক অভিমানী হইয়া উঠেন। সেই সকল গুরুগণকে সমায় 
ভ্রক্ষেপ করেন না। কখন বদি কোন শিক্ষা্ুরুর সহিত 
সাক্ষাত ঘটে, সম্্রম রাখা দূরে থাকুক, মুখ ঃতুলিয়া কথাও 
কহেন না। গুরু পাদচারে ,শিয়্যু যান্নুরোহণে ভ্রমণ করেন, 
এরূপ অবস্থায় গুরুর সহিত্ব, কেমন করিয়াই বা বাক্যালাপ 
করেন। অধিকন্ত বলিয়া থাকেন, উহারা বেতনভুক গুরু, 
টাকা লইরা শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি অর্থ গ্রহণ করেন, তিনি 
ভৃত্যমধ্যে গণ্য, তাহার আবার মান্য কি? উহার! চিরকালই 
জামাদিগের আনুগত্য করিবেন, আমরা কখন করিব না। 
আবার কোন কোন শিষ্যের কুব্যবহারের কথা দূরে থাকুক, 
সময়ে সময়ে প্রহারাদি দ্বারাও গুরুদক্ষিণা দিয়া থাকেন। 
এই সকল মহাঁমতির। ভ্রমেও ভাবেন না যে, কিরূপ পরমোপ- 
কারী উপাধঘব় মহাশয়গণের সহিত কিরূপ আচরণ করি- 
্লাম। জন্মদাতা পিত। «যে জ্ঞানধন দ্দিতে অসমর্থ, যিনি সেই 
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'ধন প্রদান করে, সামান্ত ধন, তাহার আংশিক মৃল্যও হইতে 
পারে নাঃ সেই নরাকার পশুদিগের এস্ট কথা এক একবার 
মনে করা উচিত। "অপর বয়ঃজোষ্ঠ গুরুগণও প্রায় খ্ুন্ূপ 
মান্ সময়ে সম প্রাপ্ত হইয়! খাকেন। 


বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আত্মা স্থরলোকে 


সম্বন্ধতত্বের কিঞিৎ বিবরণ সমাপ্ত করিয়া বিশ্রামার্থে উপ- 
বেশন করিয়াছেন, ইত্যবসরে সভাস্থ সকলে তত্রস্থ মনোহর 
কুসুমলতা বিতায্ুন দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ছুইটী সর্ববাঙ্গ- 
হুন্দরী কামিনী তথায় পুষ্পচয়ন করিয়া! কবরী ও কুস্তলে 
ংলগ্ন করিতেছেঈ। এক এক বার কলোলিনীর স্থির সলিলে 
বদনমণ্ডল দর্শন, করিতেছেন, এক এক বার কল্পবৃক্ষতলস্থিত 
সভাস্থ জনের প্রতি ষ্গ্ঘিত করিতেছেন, দেখিলে সহসা অন্থুভব 
হইতে থাকে, যেন তাহারদিগের সুচ্ছা জন্মিতেছে যে একবার 
সেই সভার সমীপে আসিয়া সেখানে কি বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতেছে 
শ্রবণ করেন। কিন্তু কেহ ন1 আহ্বান করিলে সেস্থলে আসিতে 
দ্বৈধ করিতেছেন, উহ্ারদিগের মনের মানস পরিতৃপ্ত হেতু যথায় 
তাঁহার অবস্থিতি করিতেছেন সেই স্থানে প্রাচীনতম জয়- 
নারায়ণ তর্কপঞ্ধাননের আত্মা অগ্রবর্তী হইয়া! সন্েহে বলি- 
লেন,বৎসে তোমারদিগের এই স্ুরসভাতে একবার 
শুভাগমন করিতে হইবে  তাহাদিগের ইচ্ছিত বিষয়ে 
আকিঞ্চন করাতে উভয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হুয়া ব্রিভুবন- 
মোহিনী সৃগ্তি প্রতিতায় সভাস্থল আনহ্ধময় করিলেন। অতঃ 
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পর ধীরপ্রক্কতি চন্ত্রমোহন ভাতি সরলভার্বে জিজ্ঞাসিলেন ; 
"আপনারা কোনকুজ্জ উৎপন্ন হইয়াছেন ?, আঁপনারদিগের নাম 
শ চিবাসের স্থান জানতে আমরা "অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি, 
রমনীদ্বয়ের একজন বিনীতভাবে বলিলেন, * “আমারদিগের 
উভয়েরি দেবকুলে জন্ম, আমার নাম প্রভাবতী, আমার সঙ্গিনীর 
নাম স্থুরস্ুন্দরী, আমরা সাতজন প্রজাপতি ব্রহ্মার নিবাসে 
অবস্থিতি করি, দুই ছুই জন একত্রিত হইয়া মধো মধ্যে 
আমাদিগকে বসন্ত ভূমিতে গমন করিয়া তথাকার নারীজাতির 
বর্তমান ব্যবহারের বিবরণ আনিয়া কমলযোধ্ননকে দিতে হয় ; 
আমর! প্রত্যাগমন কালে সকলেই এই মনোরম উদ্দ্যানে শ্রাস্তি 
দূর করিয়া যাই, ইতিপূর্বে প্রমদা ও ্রিয়বার্দিনী নায়ী আমা- 
দিগের অন্ত ছুই সহচরী এই কার্ধ্যার্থে বন্ধে গম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহারাঁও এই স্থানে বিশ্রা্ করিয়া ঠিয়াছেন 1” এই পর্যন্ত 
উক্ত হইলে প্রিন্স কহিলেন, গ্রসন্নকুমার বাবুর আত্মা আমা- 
দিগকে বঙ্গের পুরুষগণের কিঞ্চিৎ বিবরণ তাহার সম্বন্ধতন্থে 
উল্লেখ করিয়াছেন ; বঙ্গের স্ত্রীজাতির বিবরণ এই দেবাজনা- 
দিগের নিকট শ্রবণ করিতে হইবে, এই কথা বলিলে চন্্রমোহন 
দেবাঙ্গনাদ্দিগের নিকট প্রীর্থন। করিলেন, বঙ্গীয় রমণীর! ইদানীং 
স্বসম্বন্ধীয় লোকের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতেছেন, আপ- 
নারা তাহার যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বলিলে প্রিন্স পরম পরিতুষ্ট 
হইবেন। 

প্রভাবস্ত্বী বলিলেন “সে বিবরণ শুনিয়া প্রিন্স পরিতুষ্ট হই- 
£বন না । কেন না উহ্ারপ্রশস্তমন পরছ্ঃখে প্রপীড়িত হয়, ইহা 
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আমারদিগের জীনা আছে ।” প্রিন্স কহিলেন “সে ধাহ! হউক" 
আপনার দিগকেনবঙ্গের নারী গণের সন্ন্ ক্ষের কথা আমাকে, 
কিছু বলিতে হইবে /” একান্তই শুনিবীর ইচ্ছা, অতএব প্রবণ 
করুন” এই ঝুলিয়া প্রভীবতী নীলকাত্তমণি রচিত আসনে উপ- 
বিষ্ট হইয়! বলিতে আরম্ভ করিলেন। 


পুত্রের প্রতি মাতার ব্যবহার । 


দেখিয়াছি পূর্বে পুত্রকে নিমেষের নিমিত্ত চক্ষের অস্ত- 
রালে রাখিয়া মাত্বা স্থস্থির থাকিতে পারিতেন নী, এক্ষণ- 
কার অনেক মাতা পুত্র প্রসব করিয়া তাহাকে স্বয়ং লালন 
পালন না করিয়া আপন প্রাচীন! মাত! শ্বত্ধ অথবা কুটুশ্ব 
বনিতার প্রতি ,প্রায়ই সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করেন, 
তিনি যখন মাতাঃহষ্টয়া পুত্রেপ্ধ প্রতি একপ মায়া শূন্য 
কার্ধা করেন তখন পিতা মাত$” ভ্রাতা তাহার নিকট কোন 
প্রভ্যাশাই করিতে পাঁবেন নাঁ। পুত্র প্রবাসে অধ্যয়ন কিস্বা 
ধনোপার্জন করিতে যাঁইলে, তাহার অবস্থান, ভোজন ও শয়ন 
কিরূপোষ্হইতেছে, তাহার সমাচার আসিতে বিলম্ব হইতেছে 
কারণ কি? পূর্বকালে মাতার! সর্বদাই এই সকল চিন্তা 
করিতেন। এক্ষণকার মায়াশৃন্য মাতাদিগের অন্তঃকরণে সে 
সকল চিস্তা আর স্থান পায়না । সমীপে বসিয়া সযত্বে সস্তা- 
নকে আহার করান, কিন্বা, শয়ন করিলে নিড্রাকর্ষণ করাইডে 
কর্ণ মুলে মৃহ করাঘাত করা, এক্ষণে মাতার ত্টার্য না হইয়া 
পরিচারিকার কর্তব্য কার্ধ্য হইয়াছে পৃত্র স্থানাস্তরু যাইঞজ 


[১১৬] 


খ্ভাহার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিয়া! পথের "দিকে দৃষ্টি রাখ! 
ইত্যাদি অতিশয় ক্সেহের 1চহন আর এক্ষণকার মাতার 
দেখা যায় না। 


ভগিনীর প্রতি তগিনীর ব্যবহার 


কোমল অন্তঃকরণের সহিত সহোদর ভগিনীর শুভ সংবাদ 
লইতে ভগিনীবা পরস্পরে ব্যাকুল হইতেন, অধিক দিন ভগিনীর 
ংবাদ না পাইলে অশ্রজল নির্গত হইত, কোন আমোদজনক 
কর্ম তাহারদিগের অস্তঃকবণ প্রফুল্ল করিতে পষ্রিত না ; কখন 
ভগিনীর মুখমণ্ডল দর্শন, কথন তাহার সঙ্তে মধুরালাপ করিবেন, 
এই আশয়ে দিন যাপন করিতেন । এইক্ষণে এক ভগিনী অন্ত 
ভগিনীকে যত্বর সহকারে দর্শন করেন না; ভদ্থিনীর মন্লাম্পদ 
ভগিনীপতি কিম্বা তাহাব পুত্র'কন্থার ত্াৰ্ধাবন কিম্বা পীড়া 
হইলে সংবাদ লওয়! সে সকল, প্রথা রহিত হইয়াছে, তবে মধ্যে 
মধ্যে নানাবিধ নূতন নূতন অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়। কুটুহ্ব 
কন্তার গ্তাঁয় ভগিনীর বাটাতে আবির্ভাব হইয়া! আপনার ধন- 
সম্পত্তি বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতিব পরিচয় দিয়! যান। পরস্পক্কে্ট প্রতি 
পরস্পরের ন্নেহ-ভাব প্রকাশের কোন চিত দেখ! যায় না। 


ভ্রাতাঁর প্রতি ভগিনীর ব্যবহার । 


এক্ষণকার ভগিনীর! প্রায় ভ্রাতৃন্নেহ বিবর্জিতা, তবে যিনি 
পতি-পুত্র-বিহীরণ, তাঁহারাই অগত্য। ভ্রাতার কিছু মঙ্গল চিস্তা 
ঝাঁরেন। প্রায় সকলেরই স্নেহ এক্ষণে স্বার্থপর হইয়াছে। 
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ভগিনী যে ত্রাতাুক সন্তিপন্ন দেখেন, তাহারহ পক্ষ অবলম্বন» 
করেন, তাহার আহার তাহার" শুশ্রযাতেন্ট রত হয়েন, তাহার 
পত্ীকে সমাদর তাহার পুত্র তাহার কঠা তাহার জামাতৃকেই 
সর্বস্ব ভাবেন। সেই ভ্রাতা না নিদ্রা যাইলে সেই ভ্রাতা 

আহার না করিলে সেই ভ্রাতা স্থস্থ না থাকিলে তিনি ভ্ঞানশৃক্ঠ 
হয়েন, অন্ত ভ্রাত। ক্ষুধায় কাতর, পিপাঁসায় শুষ্ক ক, নিদ্রা ভাবে 
উতকঠিত হইলেও ভগিনী তত্ব লইবাঁর সাঁবকাঁশ পান না; পিতার 
ত্যাজ্য সম্পত্তি তিনি পক্ষপাঁত কবিয়া তাহার প্রিয় ভ্রাতাকে 
সমপণ কবেন।। ভাগ্য অতি চঞ্চল পদার্থ; ভগিনীর প্রিয়, 

সম্পত্তিশালী ভ্রাতা ছুববস্থা' উপস্তিত হইলে ও বিপন্ন ভ্রাতা 

কালে সম্পন্নশালী হইলে ভগিনী আবার নূতন সম্পন্নশালী 
ত্রাতার পক্ষ অবুলম্বন কবেন। ইহাবা যে কি ত্বৃণিত প্রকৃতির 
তগিন", তাঁহ। সভায়ীত মহাশ্য়ের! অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, 
তএব এপ ভগিনীর মুখ মণ্ডল নেত্রপথে উদয় হইলে চক্ষু 

আচ্ছাদন করিতৈ ইচ্ছা হয । 


স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার । 


স্বামীর সাহায্যে সাপনি সুখী থাকিলেই হইল । আপনার 
বসন ভূষণ পান ভোজন উৎকৃষ্ট হইলেই হইল । স্বামীর 
প্রকৃত সেবা কিরূপে করিতে হয়, এক্ষণকার স্ত্রীরা অনেকে 
তাহার আলোচনা করেন নাঁ। পূর্বে স্বামী সুখে থাকিলে স্ত্রী 
সহন্ত্র হুঃথকেও ছুঃখ জ্ঞান করিতেন না, তহারদিগের দু 
জাঁন ছিল, স্বামীর শুশ্রষা করিলে মঞ্ল হইবে, বস্তুতঃ তাহ্ষ্টী 
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হইত) স্ত্রীর আচরণে স্বামী তাহার প্রতিঞ্এত সদয় থাকি- 

তেন যে, সেই সঞ্ুয়তা হইতে স্ত্রীর নানাপ্রকার সুখোঁদয় 
হুইতু। সেপ্রকার গুধ্বতী স্ত্রীর সহিত্ত লোকের "আর সন্র্শন 
হঞ্স না। এক্ষণকার স্ত্রীরা নিতান্ত সোহাগিনী, গ্ঠহারা কেবল 
মোহাগই ভাল বাসেন, পরিশ্রম না! করিলে মনের ক্ফরর্তি জন্মে 
না। জ্্রীরা সদাই ক্ফর্তি লাভের জন্ত যত্ব পান, কিন্ত অলস- 
পরভন্ত্র হেতু ভাহাবদিগের স্কর্তির উদয় হয় না। তবে ইহা 
দিগেব অনেকে স্বামীর স্তায় শ্েচ্ছাচার গ্রহথ করেন না এবং 
স্বামী পামর ভাবাপন্ন না হয়েন, এবপ যত্ব করেন। অনেক 
বুদ্ধিহীনা বনিতা পতির যথেচ্ছাচারের অন্থ্গামিনী হয়েন। 
অনেক বুদ্ধিহীনা বনিতা৷ পিত্রালয়ে পতিগৃহের গ্লানি করিয়া 
পতির নিতান্ত অপ্রিষ হয়েন। 


কন্যার প্রতি মাতার ধ্যবহার | 


কন্ঠ চিরদিন নিজগৃঁহে থাকিবে না, বিবাহ হইলে তাহাকে 
জামাতার হস্তে স্মর্পণ কাঁরতে হইবে । স্বামীর বশবর্তিনী 
হুইয়। সে যে কোন দেশাস্তরে যাইবে, পুনশ্চ কতদিনে , তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হুইবে, বিপদ সম্পদে ইচ্ছা করিলেই যে আর 
মাতা তাহাকে অঙ্কে পাইবেন সে আশ থাকে না । এই সকল 
চিন্তার অভিভূত হইয়া জননীব1 কালাতিপাত করিতেন, এক্ষণে 
সে সকল চিস্তা মাতার অস্তঃকরণে উদয়ই হয় না। প্রবকালে 
কন্তাক্কে বিশ্রে ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, এই জন্ত পুর্ব কন্তার! 
তুঁঘকালে মাতৃদঘনে থাক্িতেন এবং মাতা তাহার সেই ক্লেশ 
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লাপব করিধার যৎপরোনান্তি উপায় করিতেন, এইক্ষণে মীত। 
পন্ধেও কন্ঠারা স্বগরান্ময়ে সন্তান প্রসবের যন্ত্রণা সহ্য করেন। 
যেদিন কন্তা বশুরালয়ে যাইতেন, মাতা মাসটীস্জভিতুত। 
হইয়া! অন্নজল-পরিত্যাগ করিতেন, এক্ষণে কন্তা শ্দহের সক 
পরিত্যাগ করিলেই মাতা অমনি নিশ্চিন্ত, আর কন্তা সম্বন্ধে 
কোন কথার উল্লেখই নাই, ধন্তরে একালের মাতা! এক্ষণকা'র 
মাতা উচ্চমনা, নেই জন্য ক্সেহের বশবর্তিনী হয়েন না, এই বলির। 
অনেকে এরূপ মাঁতাদিগকে প্রশংসা করেন 5 আমরা করি না, 
কারণ কামিনীর কে+মল প্রাণ অত কঠিন হওয়] উচিত নহে। 


মাতীর প্রতি কন্যার ব্যবহার । 


পরত নস ইং ১৬ জজ 
সেবা শুশ্রষা, মীতা ঠবিধারস্থ কোনি লোকের নিকট প্রত্যাশ।! 
করিতেন না। এক্ষণকাঁর প্রায় কাহার কন্যা বিশেষ রূপ 
মাড়িম্বো কবেন না। ইহাবা! মাত্বার নিকট কেবল অলঙ্কার 
গ্রহ করিতে ঘত্র পান; কন্তা সন্ততিরা শ্বশুরালয়ে যাইয়া 
কেবল মাতার অদর্শন স্মরণ কবিষ। রাত্রদিন অশ্রপাঁত করি 
তেন। কতদিন পবে মাতার সহিত সন্দর্শন হইবে, তাহার 
দিন গণনা ও তাহার অদর্শনে মাতা কিরূপ ব্যথির্ত 
হইয়ীছেন, অন্তঃকরণে অনন্রত দেই আন্দোলন করিতেন) 
কন্যারা এক্ষণে শ্বশুর গৃহে গিয়া অল্পদিনের মধ্যে মাতার কথা 
বিশ্মরণ হইয়া যান, মাতার মনল সম[চার লইভেঃবা জানিতে 
মনে থাকে না। কত কষ্টে তাহাকে মঠ প্রতিপালন 
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করিয়াছিলেন, কতদিন তিনি কম্তার গীড়াঁর সময় পার্থ পরিবর্তন 
করিয়া শয়ন করিতে, পারেন নাই, কজদ্িল তাহাকে উত্তম 
পাথে পমর্প করিতে লোকের উপাসনা করিতে হইয়াছে। 
তা /ব প্রতিশোধ দিতে কন্তাগণেব আর প্রবৃত্তি 
ভ্ত্ম না| 


জীভৃ-জায়ার্ প্রতি ননন্দ্‌র ব্যবহার । 


এক্ষণে ননন্দ মাত্রেই ভ্রাতৃ-জায়াব প্রতি দ্বেষ করিবা' 
থাকেন, যেহেতু পিতা! মাতা তাহার ভ্রাতৃ-আরাকে যেরূপ বসন 
ভূষণ দেন, তাহাকে সে প্রকার দেন ন।। "ভাবিয়া দেখিলেই 
ননন্দর সেই ভ্রমজন্য দ্বেষভাব দূরীভূত হয়, কিন্ত তাহা তিনি 
তাবিগ্না' দেখেন না। তিনি আবাব যে ননন্দর ভ্রাতৃজীয়া 
তাহার পিতা মাতা বধুকে অবিক বস্্ালঙ্কার দেন, কন্তাকে তত 
দেন না; এই প্রণালী সর্বত্র প্রচলিত আছে, তবে কেন 
যে এক্ষণকার হীন-বুদ্ি ননন্দুরা ত্রাতৃজায়ার শ্বশুর দত্ত 
বস্্ালঙ্কাব দেখিয়া ক্ষোভ ও হিংসা কবেন? তাহার্দিগের 
অনেকের হিংসা এত প্রবল যে, কলহ সংঘটনার ভয়ে বধূ 
পিত্রালয়ে না যাইলে পিতা কন্ঠাকে নিজ নিবাসে আনেন না, 
পুর্বকালের ননন্দদিগের,.মন সরল ও ব্যবহার উৎকুষ্ট ছিল, 
এক্ষণকার ননন্দরা সেরূপ ং'রলা নহেন ও ভাহাদিগের 
ব্যবহার নিতান্ত অপকৃষ্ট, সেই হেতু ভ্রাতৃজায়ার সুখ স্বচ্ছন্দ 
দেখিয়া! নিতাস্ত অন্ুয়া-পরবশ হইয়া আত্মগ্তানি উপভোগ 
করেন 
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ননন্দ-ক প্রতি ভ্রীতূ-জায়ার ব্যবহার | 


কন্তার প্রতি' পিতার, স্বভাবত যতঙ্ুর বিশেষ স্নেহ জন্মেঃ 
বধূর প্রতি তত্রদুর ল্লেহ জন্মে না, এক্ষণকার স্ত্রীলোকের! 
স্বভাবত অতি ঈর্ষা পরবশ, তাহার! সেবপ স্বেহের ইতর 
বিশেষ দেখিয়। সহ্য করিতে পারেন নাঁ। কন্তা! আপনার রক্ত 
হইতে জন্মিয়াছে, বধূর সহিত রক্ত সংস্রব কিছুই নাই। কেবল 
পুত্রের প্রেয্বসী বলিয়া! শ্বশুব তাহাকে কিঞিৎ স্নেহ করেন। 
ইহা স্বভাবের কীধ্য, এ সকল কিছুমাত্র চিন্তা না ক্ষরিয়। 
এক্ষণকার ত্রাতৃ-জীয়ারা শ্বশুরের নিকট ননন্দূর অত্যাদর 
দেখিয়া অতিশয় "হিংস! দ্বেষ করেন। 


জীতৃ-কণ্যাঁর প্রতি পিতৃত্বসার ব্যবহার । 


ভ্রাত-কন্তাকে পিতৃম্বস! পূর্বের ম্তায় একালে আর স্ষেহ 
করেন না, কারণ স্নেহ এক্ষণে স্বার্থপরতা হইতে উৎপন্ন হয় ; 
পিতৃম্বসা ভাবিয়! দেখেন যে, ভাতৃ-কন্তা হইতে তাহার কোন 
বিশেষ উপকার হইবে না, তবে তাহার প্রতি স্নেহ করার 
আবশ্যকতা কি--এবপ উত্তর কাল চিন্তা করিয় স্ত্রীলোকের! 
কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই হেতু তাহাদিশকে বুদ্ধি- 
মতী বলিতে পারি না; ঘনিষ্ট লোকের সহিত সত্ভাব থাকিলেই 
উপকার আছে, আর অনাদি কাল হইতে যখন এরূপ নিঃস্বত্ব 
স্নেহ চলিয়! আসিতেছে, তখন এরূপ না করা নিন্দনীয় কার্য । 
স্নেহের পাত্রদিগকে স্নেহ ও ভক্তি ভীজনকে ভক্তি করিলেইঃ 
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লোকে ভদ্র বলে। তাহার অন্যথা করিলে লেকে স্সভদ্র রলে) 
অভদ্র নাম লইয়& ইহ সংসারে জীবিত থাক! বিভৃম্বনা মাত্র । 
এ গ্রাকল সেকালের ধনারীজাতি বিষ্তশষ বুঝিতে পারিতেন, 
একালের স্ত্রীলোকের! তাহা বুঝিতে পারেন মা.) অথচ মনে 
মনে অভিমান করেন “আমর! পূর্বকালের স্ত্রীলোকদিগের 
অপেক্ষা অনেকাংশে জ্ঞান বুদ্ধিতে উৎকৃষ্ট হইয়াছি।» 

এক্ষণে প্রভাবতী সভামীন মহাত্রাগণকে সবিনয়ে বলিলেন, 
“আমরা কার্ধ্যান্তরে আসিয়া আর অধিক কাল এখানে অবস্থিতি 
করিতে পারিতেছি না, সেই হেতু বঙ্গদেশের শাধুনিক কামিনী- 
গণের বিবরণ অতি সংক্ষেপে বলিলাম; বারাস্তরে আসিয়া বিস্তা 
রিত পূর্বক নিবেদন করিব। সম্প্রতি আমাদিগকে বিদায় 
অনুমতি দিউন” প্রিন্স প্রভৃতি সকলে তাহাদিগের প্রার্থনায় 
অন্থমোঁদন করিলে তাহারা স্বর্গ সভ। প্র্িত্যাগ করিয়া কমল- 
যোনির নিবাঁসাভিমুখে গমন করিলেন । 

অনন্তর সভাসীন মহাত্বাগণের যত্বে বাবু রামগোপাল 
ঘোষের আত্মা বঙ্গের অভিনব যুবকদিগের সম্বন্ধে এইবপ 
বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


নবযুবা । 


এক্ষথে মুককগণ যৌবন গর্বে বৃথা-গর্বিত হয়েন | তাহার 
'দ্িগের শরীরে যৌবন কালের উপযুক্ত শক্তি নাই, তাদুশ পরি- 
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শ্রমের স্মৃধ্য "দাই, র্ধক্রোশ দূরে কার্ধ্যালয়ে যাইতে চরণ চট 
না) উপক্গীবিকাঁর একাংশ যা বাহককে দ্রিয়া কার্য্যালয় যাইতে 
হয়, বয়োধিকদিগের ন্ট আহার করিতে অপারক, যদি ক্ুপ়্েন, 
তাহ! জীর্ণ কদ্রিতে পারেন না। বয়োধিকদিগের অপেক্ষা বীর 
শালী মনে' করেন; কিন্তু ইস্থারা প্রায় কেহই অরোগী নহেন। 
সেই হেতু নিতান্ত নিবী্ধ্য ও সর্বপ্রকার স্থুখ ভোগে বঞ্চিত" 
দেশীয় বয়োধিক অধ্যাপক ও ভূস্বামীদিগের প্রাচীন কর্মচারি 
গণ এত ক্ষুধা তৃষ্ণ! ও কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম যে গ্রীষ্মের 
মধ্যাহনকালে য্থন যুবারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়। বাক্য 
ফি করিতে পাঁরেন না ও গৃছে বসিয়' শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ 
করিতেও দারণ ক্েশ জ্ঞান করেন, অধ্যাপক প্রভৃতি প্রাচী- 
নেরা তখন পক বৃহৎ গুরুভার ছত্র মন্তকোপরি ধারণ পুর্ব্বক 
হস্তে প্রকাও টি ও ক্ুপাকার বুন্ত্র কক্ষে তিন চারি ক্রোশ পথ 
পরিভ্রমণের পর নিবাস আসিল স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তত 
করিয়া আহার করেন ? দৃকৃপাত নাই । 

গুরুজনকে অবহেলা করা ও"*মনস্তাঁপ দেওয়া এক্ষণকাব 
অনেক বুবা ব্যক্তির নিত্য কর্ম হইয়াছে। কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ সহ্য 
করিবার ভয়ে ও সামান্ত স্বচ্ছন্দ ভোগের অনুরোধে ইস্থীর। পিতা 
মাতাঁকে ঘথেষ্ট যন্ত্রণা দিতে কিছুমাত্র দ্বৈধ বৌধ করেন ন1। 

ইদানীং ইহ্ীরা যৌবন মদে মত্ত হইয়। শারীরিক নিয়ম 
ভঙ্গ করেন, সেই হেতু ইহীদিগের মধ্যে নিরস্তর অকাল মৃতু 
বিচরণ করে-_ইহারাই অনেক নবীনা বনিতা' ও শ্লিশু সম্তানের 
্বচ্ছন্দের পথে কণ্টক দিয়! গ্রাঁণত্যাগ কুরেন। 
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কেশ বিশ্তাস ও পরিচ্ছদের পারিপা্য করিয়;"ইহারা বন্দি 
লোঁক হইবার আশা ক্রেন । 

অু্মনক যুবা ব্যক্তিঅতি হেয় হইলেও আপনাকে ক্ষটদ্র 
প্রাণী বিবেচনা করেন না। মনে করেন, ত্বাহারা যাহা 
দেখিয়াছেন, যাহা পড়িয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, আর কেহ 
তাহা দেখেন নাই, শুনেন নাই, অথবা! পাঠ করেন নাই, এইকঈপ 
বিবেচনা! করা যুবা সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 

এইক্ষণকার অনেক ঘুবকেব চক্ষের জ্যোতিঃ এত ক্ষীণ 
হইয়াছে যে, তাহারা, উজ্জল দিবাভাগে চক্ষে কাচ আবরণ না 
করিয়া দীর্ঘাকাঁর বর্ণ পড়িতে পারেন না; সে কালের আত 
প্রাচীন মহাশয়ের! কাচের সাহাধ্য না লইয়া! নিশার আলোটৈ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর অনায়াসে পড়িতে পারেন। তখনকার ঘুন্ধক 
এত সদাশয় ছিলেন যে, তীহাদিগের এক এক্‌ জনের সহিত শত 
সহ লৌকের আন্তরিক প্রণয় হইত, এক্ষণকার যুবাদিগের 
সহিত অত্যল্প লোকেরও সন্ভীব হয় না । 

যুবারা তখন এত সরল“ছিলেন যে, তাহারা অতি সামান্ত 
বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্বত্র যাইতেন, এক্ষণকার যুব! মহাশয়েবা 
অবস্থার অতিরেক বেশ বিস্তাস কবিতে না পারিলে বিপদস্থ 
পরম বন্ধুব নিকটেও যাইতে পারেন না । 

যষেযুবক আজন্ম কাল অবগত থাকেন যে, তাহার পিতা 
কোন মহৎ ব্যক্তির উপাসনা করির। তাহার সাহায্যে প্রতি- 
পালন হইয্' আসিয়াছেন, লক্ষমী-গ্রী আশ্রয় করিলে সেই মহৎ 
ব্বক্তির সহিত সাক্ষাৎ, ছইলে কোন যুব! প্রায় তাহাকে 
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চিনিতে পারেন নষ্ট কেহ কেহ ছল কারয়। কহেন “আমি আপ- 
নাকে যেন*কোথায় দেখিয়াছি'বোধ হইতেছে, কিন্ত কোথা 
দেখিয়াছি, বিশেষ ন্্রণ , হইতেছে ন&।” হা কি অকৃতৃজঞ 
স্বণিত প্রবৃত্তি $ + অসন্ধতি জন্য ধাহার পিতী বিদ্যালয়ের 
বেতন দিতে” পারেন নাই, সেই জন্য যে ব্যক্তি তাহার বেতত্ঠ 
দিয় পড়াইয়াছেন, তাহাকেও অনেক যুবা মান্ত করা দূে 
থাকুক, গ্রাহাও করেন না। এরূপ যুবারা আপনার! আপনা- 
দিগকে যতই সম্ভ্রান্ত ও যতই উৎকৃষ্ট মনে করুন, আমি .তাহা- 
দিগকে অর্ধাচীন,ও অদূরদর্শী ভাবিয়া এক্ষণে আর কিছু অধিক 
বলিলাম না। 


বিশ্বতত্ব। 
এক্ষণে বঙ্কবাসীস্। যেমন অনেক দিকে নির্বিপ্র হইয়াছেন, 
দেই সঙ্গে সগ্তে অন্ত অন্ত দিক হইতে বিদ্ব নানা মুন্তি ধারণ 
পূর্বক ভীষণ বদন বাাদান করিয়1*তাহাদিগকে গ্রাস করিতে 
আসিতেছে। 
ইদানীং অবিরল শসা ও প্রাণহস্তা ঝটিকা হুইয়। থাকে, 
২ক্রামক জরে অসংখ্য লোক জীর্ণ শীর্ণ ও অকন্ধণ্য হইয়া 
বায়, প্রভুর অনুগ্রহ এক্ষণে সিদ্কুগত রত্রের ন্যায় হম্বাপ্য হই- 
যাস্ছে, কম্মচারীদিগকে ভগ্রশীল কাচের স্তায় নিজ নিজ সন্মানকে 
একাস্ত সতর্কে রক্ষা করিতে হয়। জনসমাজে থাকিয়া পূর্ব্বে 
যেমন জনগণের সাহায্য ও সমবেদনঃর প্রত্যাশা কর! যাইত 
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এক্ষণে আর তাহা করা যায় পা। কন্যাঃশত্রস্থ করা দারুণ 
ক্রেশদায়ক ব্যাপ্ৰুর হইয়াছে । প্রায় সকল মনুষ্যই সুরথ 
রাস্তার ন্যায় সন্তান হইতে সুখ লাভ করেন । 

রেলওএ শকট যেমন সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে 'দেশীস্তরে লইয়া 
মায়, তেমনি এক একবার এঁ সময়ের মধ্যে বু লোককে যমালর 
লইয়। যাইতেছে । গঙ্গার তরঙ্গ পূর্বরূপ প্রাণহস্তা আছে। 
ফিরিক্ি ও বঙ্গজাত সাহেবের বাঙ্গালির উপর বিষম বিরূপ । 
ডাক্তারদিগেব দয়ার ভাগ কিছুমাত্র নাই। স্থরাপান অতিশয় 
প্রবল হইয়াছে। পুর্ববাপেক্ষা দ্রব্যাদি চতুগ্ড ণ মূল্যবান হুইয়াছে; 
ধর্ম শাস্ত্রের আলোচনা প্রায় রহিত হইয়াঁছে। পুরোতিতেরা 
অঙ্গহীন করিয়া যজমানের ধর্ম কাধ্য সম্পঞ্জ করেন। দাস 
দাসী ও পাচিকা দুপ্রাপ্য হইয়াছে। প্রজাদিগের উপর প্রভূত 
করিতে গবর্ণমেপ্ট ক্রমাগত, কর্মচারী বুদ্ধি করিতেছেন । কি 
সম্বাদ__সামান্ত বেতনের সররেজিষ্রার সবডেপুটী পর্যন্ত প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড ভূম্বামীর উপর আদেশ আজ্ঞা ও বিভীষিক! প্রকাশ 
করিতেছেন। আইনের কি অদ্ভুত কৌশল হইয়াছে! দস্থ্যকে 
চৌর্য্য দ্রব্য সামগ্রীর সহিত রাজপ্রহরির হস্তে সমর্পণ করিয়া 
দিলেও প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য দিতে না পারিলে নে অনায়াসে 
নিষ্কতি পায়। কি ভয়ানক বিদ্ন! কে দ্িপ্রহর রজনীতে ভদ্র 
জনকে সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া দস্থ্য ধৃত করিবে? কোন লোকের 
বদিতা বদ্যপি অন্যায় পূর্বক স্বামীকে ত্যাগ করিয়। যায়, তবে 
পে কোন দণ্ড পাইবে না) বিচারপতি কেবল সেই স্ত্রীলোককে 
দরিয্ঞাসিবেন তিমি তোলার স্বামীকে কি চাওন। ?৮ সে যদি 
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বলে “না” তঙ্কেই নিষ্কৃতি পায়, তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই 
.ঝ্বরিতে পীরে, স্তীয় কি ভয়ানক রাজনিয়ম গণ! 

বঙ্কভাষার সম্বাদ পল্প হইতে বঙ্গে যেরূপ উপকাক্ষ হয়, 
সেইরূপ অগ্ঠকীরও' হইতেছে ; সে উপকারের বিবরণ সময়াস্তরে, 
বলিবাঁর মানস রহিল, এস্কলে বিদ্ব বিবরণ বলিতেছি, উপকারের 
কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেক। সাদ পত্র হইতে এই 
অপকার হইতেছে যে, সম্পাদকদিগকে উপাসনা করিলে 
ইহারা অপাত্রকে ও অযোগ্য ব্যক্তিকে ভূয়সী প্রশংসা! করিতে 
থাকেন 3 সেই *প্রুশংসাতে দর্পিত হইয়া! মনুষ্য গুণসম্পন্ন হইতে 
পারেন না॥আজ কোন ব্যক্তি অন্তায় করিয়া ভাহাদিগের 
আশ্রয় লউন, ষ্টাহারা' অমূনি সযত্রে লেখনী ধারণ করিয়! সেই 
অন্তায়ী ব্যক্তির পক্ষ,সমর্থনার্থে বদ্ধপরিকর হয়েন, বিদ্যার্থিদিগেঁর 
কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগঞ্ হস্ট্রবার উন্মুখে ইহারা তাহাদিগকে পরম 
পণ্ডিত বলিতে আরম্ভ করেন, ব্বক্তিরা দান অভ্যাস করিবার 
উপক্রম করিলে তাহাদিগকে বদান্ত, বিচারপতির বিচারাস্নে 
বসিতে বসিতে, তাহাদিগকে ধন্্মাবতার, ধর্মচর্চার কেহ আরপ্ত 
করিলেই তীহাকে মহর্ষি বলিতে আরম্ভ করেন, ক্ষীণ মন ব্যর্তির 
কর্ণে সমাচীর সম্পাদকদিগের ইত্যাকার প্রশংসাবাদ প্রবেশ 
হইবামাত্র তাহারা উচ্চাশয়ে গমন না করিয়া অভিমান 
ও অহঙ্কারে জড়িত হইয়া, অধঃপতনে অগ্রসর হয়েন, কি ভয়" 
স্কর বিদ্ব। সম্বাদ পত্র,প্রচারকেরা বলিতে পারেন, তর্ধ্প 
প্রশসাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া লোকে উৎন্কষ্ট, গণ সম্পন্ন 
না হইয়া অপক্কষ্ট হইবে কেন? ক্ডাহা সত্য, কিন্তু ধাহাষ্টক 
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যৈরূপ বলিলে তীহাঁর হিত হ্ইবে, তাহারাছি-প্রায় সেরূপ 
বলেন না। যাহা *হউক লোকে যতদিন সন্বাদ পরের বর্ণনা 
ও পল্লী ভট্টের অতিণধ প্রশংসাকে সমান জ্ঞান না করিবেন, 
ততদ্রিন বিস্ব বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই । “কিত্ত এ দোষ 
সফল সম্পাদকের নাই। 

আর এক বিদ্বের কথা শ্রবণ করুন, পুর্বে ২৪ পরগণ! হুগলি 
ও নদীয়া এই তিন জেলার লোক নিতান্ত দাসত্বের প্রির 
ছিলেন, অন্তান্ত জেলার লোক তাদ্রশ দাঁসত্ব-প্রিয় ছিলেন না) 
তাহারা অনেকে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন পুর্কক সংসার যাত্রা 
নির্ধাহ করিতেন ; তাহাদিগকে দাস্তিক ও আচার-ভ্রষ্ট জাতির 
উপাসনা করিতে হইত না, এক্ষণে সকল জের্লার লোকই হীন 
দানত্ব বৃত্তির অনুগামী হইয়াছেন । 

শিক্ষার্থীদিগকে গবণমেন্ট “বিদ্যালয়ে 'নিল্টান্ত অধিক €বতন 
দিতে হয়, এজন্য বিপন্ন ভদ্রক্ন ধীশস্তি সম্পন্ন পুত্রকে পড়া- 
ইতে পারেন না । কেবল বন্ধিষ্ঞ লৌকের গজমতি সন্তানেরাই 
গবর্ণমেপ্ট বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু তাহা- 
দিগের সখ সম্ভোগের প্রতি নিতান্ত মনঃসংযোগ থাকাতে 
বিদ্যা জন্মে না। বিদ্যালয় হইতে কেবল ইংরাজদিগের 

দোধাংশ শিক্ষা করিয়া আইসেন। 

সন্ত্রাস্ত ইংরাজের উপাদনা করিয়া অনেক ইংরাজী শিক্ষিত 
অযোগ্য ব্যক্তি স্থানে স্থানে বিচারাসন প্রাপ্ত হয়েন। পরম 
পণ্ডিত মানিয়॥ অনেক অবোধ উকীল মোক্তার মহাশয়েরা, 
্ঠহাদিগের উপর অবিশ্রান্ত' অসঙ্গত স্ততিবাদ বর্ষণ করেন | সেই 
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গ্রশংসাবাদে দাঁত হইয়। ইহাদিগের দিশ্বিদিক জ্ঞান থাকে 
নন । বিচারাধিবন্ঠবের্‌ অন্তর্গত এবং ইহাদিগ্ধের অপেক্ষা পতগুণে 
উৎকৃষ্ট ধনবান, সন্ত্ান্ত*ও জ্ঞানাপন্ন কয সকল লোক থ[ুকেন, 
তাহাদিগের্ *উপবেও ইহীবা অনুচিত প্রভৃত্ব ও গৃরিমা 
প্রকাশ কবিতে অগ্রসব হযেন। কি ভযাবহ বিদ্ব। বিখ্যষ্ত 
বাক্তিদিগকেও সেই প্রভূত্ব-প্রমত্ত বাজলাসদিগকে অতিশষ 
শঙ্কা কবিতে হয। কিন্তু তাঁহাবা এই বলি! মনকে প্রবোধ 
দেন যেঃবনে বসতি কবিলে বৃদ্ধিজীবি ব্যক্তিদিগেবও শ্বাপ- 
দেব আপদ হইক্কত,উত্তীর্ণ হইবাব সম্ভাবন! থাকে না। 

এক্ষণকুব অধিকাংশ বঙ্গবাসী অতি কুটিল হইয়াছেন, সেই 
হত ইহাদিগেষ্ পবস্পৰ, কেহ কাহাকে এমন কি অতি নিকট 
সন্বন্ধীয লোকককও ,প্রত্যয কবেন নাপিত মাত! পুত্রকে» 
পুত্র পিতামাতাকে» স্্কমী হরকে, স্ত্রী স্বামীকে, গুরু শিষ্যকে, 
শিষ্য গুককে, বাজা প্রজাঁকে, গ্ুক্জা বাজাকে প্রতায় করেন ন।। 
ইহাবা স্থযোগ পাইলে সকলেই সকলকাঁৰ অপকাব কবেন 
উপকাঁব কবিকে তত মনোযোগী' নহেন ; ইহাতে সমাজেব 
যথেষ্ট বিশ্ব হইতেছে | 

পূর্ববীপেক্ষা খাদ্যদ্রব্য সমুদাষ অতিশয কৃত্রিম হইযাছে, যাই! 
ব্যবহার করিষ! লোকে সর্বদাই পীভিত হযেন। 

ধন লোভ নিতান্ত প্রবল হওয়াতে অনেক্ধ ভদ্রসস্তান 
নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিফ্লুছেন » কি ভযাবহ বিদ্ন! 

বর্ধিঞু লোকেরা অবৈধ কার্য কবিলে ইনচনক সামান্ত 
লোক তীহাদিগেব দৃষ্টাস্তানুদাবে বধ কাধে প্রবুত্ত হুয়েন্র। 
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ধীদ্ধফু লোকের অবৈধ কার্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক উৎকষট 
কাধ্য করিবার মন্তর্তি আছে ও তাহার! ত]হ! করিয়া থাকেন, 
কিন্তুতীহাদিগের দৃষ্টান্তাবলহ্বী সামাগ্ লোকের তাহা কিছুই 
করিবার সঙ্কতি নাই । তাহারা! কেবল মাত্র অবৈধ কার্য করিয়। 
জনগণের নিকট ঘ্বণিত হয়েন। 

সম্প্রতি বঙ্গদেশের সর্বত্রই বিশেষত কলিকাতা রাজধানীতে 
নর্ধদাই এক এক সভাধিবেশন হয়, তাহার মধ্যে যে যে সভায় 
বিদ্যালয়ের উন্নতি, ওষধালর সংস্থাপন, পথ বংস্কার কিন্বা 
রাজনিয়ম সংশোধন প্রভৃতির আন্দোলন হয়, তাহাতে বিশ্বে 
উপকার দর্শে। তভিন্ন আর যে যে সভার অধিবেশন হয়, 
তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। কেবল বিদ্ল €ৎ্পত্তি হয়। 

সভ্যগণ স্বকপোল-কর্পিত বিষয় ও তীহ্বারদিগের ত্র 
সংস্কার সংক্রান্ত উপদেশকে ল্ঞাননগর্ত রলিনা প্রচার করেন ও 
আশা করেন, সেই সকল মহুলোকের ধারণায় অভ্রাস্ত বলিয়। 
প্রদ্দীপ্ত থাকে । কিন্তু প্রায় আধ্যবংশীয়দিগের এক প্রকার 
স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান আছে যে, সেই স্বকপোল- কল্পিত ভ্রম-সংস্কাত্ 

স্থাপনার্থে সভ্য মহাশয়ের! যাহা বাক্ত করেন, সভা-স্কান 

পরিত্যাগ করিবার পরক্ষণেই শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণে আন 
তাহ! বিরাজ করিতে পারে ন1। 

বর্তমান কালে বঙদেশে অসাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন এমন কোষ 
লোকই আবিভূঁত নাই, যে, তাহার নিজ মতকে জ্ঞানগত্তু 
ভাবিয় কেহ গ্রাহ্য করিতে পারে। 

: ইঞ্ছীরদ্দিগের সভা, ,'ইহারদিগের বক্ত তা. ইহ্ীরদিগের 
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ড্রমমূলক জ্ঞান্লেব আলোচনা ও প্রচারকে, বুদ্ধিজীবী লোকেব! 
স্চণজ্ঞাঁন কবেন্ত। ,তবে কেন যে ইহহীবা, সভা হইবঠর 
ঘোষণাপত্র বিতবণ, *্বাত্রি জাগবণ* বর্তিকা দতন ক্ফ্রনিয! 
নগব, পল্লী 'উপপল্লী আলোডন কবেন ইহাৰ মর ঝোঁধগমষ্ঠ 
নহে। হহীবদিগেবক মনোগত প্রসম্গ সংক্রান্ত বক্ত তাৰ, 
চিৎকাবে, জনসমাজেব কর্ণ বধিব না কবিলেই লোকে নির্বিে 
থাকে । এই সকল স্বস্থ অপুব্ব মত সংস্তাপনেৰ সভা, সার- 
দশ বিদ্যাসাগৰ প্রক্ততি মহাণ'ণণ পদার্পণ কবেন না। এ 
মকফ্ল সভাব* গুমনাগমন কবিলে লোকে মতিচ্ছন্ন হয, 
বঙ্গভুমিব ক্ররুদষ্টে ী সকল সভ। কি বিপ্দাঁণকই হইযাছে। 


ভারত্ব। 

পূর্বকালেব ভাবিত্বপ্রিষ লোবেবা গাঁটতব মঙ্গলমষ চিস্তাষ 
নিমগ্ন থাকিস্রলেন॥ অথচ সদাশষে সকলে সহিত প্রণযালাঁপ 
কবিতেন। 

এক্ষণকাব অনেকেব এক প্রকাঁব কদর্ধ্য ভাবিহববূপ হুর্দমনীয 
পীডা জন্মিযাছে, এই ভাবিত্বেব বশবর্তী হইয। অনেকে বদ্ধুলাভ 
কবিচ্ে পাবেন না। াবিত্বেব প্রাাবে পূর্ববন্ধু পথ্যস্ত 
অনাভ্বীষ হযেন। এইন্্রপ ভাবিত্বেৰ আশ্রষে এক্ষণে লোকে 
সন্্রান্ত হইতে প্রত্যাশা কবেন, তাহা হইক্কে »পারেন না) 
ভাবিত্বাভিমানীকে সকলেই তাচ্ছিঘণ/ফবেন। 
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মানদিক কষ্ট ব্যক্ত করিলে মনের র্েঁশ হাস হয়। 
ভারিত্বাবলম্বীরা সংসারে যে ক্লেশ গান, সেই পক্রেশের হি 
মান্তব্রীলা সম্বরণ করেন€ অধিক বাক্য ব্যয় না করাতে, তাহার- 
(দিগের দুঃখ প্রকাশ পাঁয় না, স্থতরাং কেহই+অহীরদিগের 
£খভাগী হইতে পারেন ন1। 

জনসমীজের সকলকে সদালাঁপের সহিত্ত সম্ভাষণ করিয়া 
পরিতৃপ্ত করণজন্ত মন্থুষ্যের বাকৃশক্তি হইয়াছে, কিন্তু ভারিত্বাভি- 
সানীর! সদালাপে বিমুখ । এমন গুরুতর ভারিত্বাবলম্বী লোক 
দেখ! গিয়াছে যে, পল্লীতে চৌধ্য কার্ধয হইলে উভারা সে বিষ 
য়ের আদ্যোপান্ত কি জানেন রাজপক্ষীয় লোকেরা তীাহার- 
দিগের দ্বারা জানিতে সন্ধান করিলে, তাহার দ্রনোগত কথা! 
ব্যক্ত না করার দস্থ্যর সহচর সন্দেহ পুর্ধক শ্লাস্তিরক্ষকেরা 
তাহাদিগকে কৃত করিয়া লইরা” গিয়ান্ছ? বথায় হিংশ্রক 
জন্ত, ভীষণ ভূজন্ত ও নৃশংপ “দন্ত্য বিচরণ করে, দেই ভারি- 
ত্বাভিমানী মহাম্মার জানিয়াও লোকের নিকট ব্যক্ত না 
ক্রাতে, কত প্রানী সতর্ক হইতে না পারিয়া ব্নিষ্ হইরাছে। 
কত সাধুব্যক্তি অমাধু লোকের সহিত বন্ধৃত করিয়া সর্বস্ব 
হারাইয়াছে-সেই অসাধু ব্যক্তির সমস্ত বিবরণ জানিয়াও 
দুরাচার ভারিত্বাভিমানীরা তাহা সাধু ব্যক্তিগণের নিকটে 
প্রকাঁশ করেন নাই। 

এইরূপ গাঁচতর ভারিত্বের সঙ্গে ঠাহাদিগের অনেকের যত" 
গরোনান্তি ঘুড়ু আছে। কালা'তিপাত করিবার জন্য তাহারা 
 নিক্কাব তায় ও গাশারে সহ্চীর করিয়া থাকেন। তদপেক্ষা সামান্ 
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মনুষ্য ও শিশ্তীকে সইচর করিয়া কালাতিপাতি, করাও শ্রেয়? । 
কারণ ঈশ্বরের ক পরায় কোন মনুষ্য হেঞ্স ও অশ্রদ্ধেয় নহে? 
ভারিত্বাভিমানীরা? তাঁদ পাশাকে" বইন করিতে সব্বীহু নত 
করেন, তুথাঁচ কিঞ্চিৎ ক্ষুপ্র প্রাণী ও, শিশুকে নিকটে যাইতে 
দেন না, মৃধো মৃধো পেচকের স্তায় মুখতঙ্জি ক্রিয়। জ্ঞানাপদ্থন্নর 
হ্যায় বলেন যে, “অমুক ব্যক্তি যার তার সঙ্গে স্হচারিত? 
করে,» তাহ! শ্রুত মাত্র'মহামতি গে-সাহেবের এই পদ্যাবলী: 
আমার স্মরণ হয়। 
(90 ৪95০ 9700 10112] 19893 10] 1190, 
ভু১৩ 10101) 61) ৪01011)7) 0ম] 0990159 ! 

অনেকে লেন প্ররূপ ভারিত্প্রিয় লোকের মুখমণ্ডল 
প্রত্যুষে দর্শন।করিলে নির্িে দিনপাত হয় না, কিন্তু সে কথার 
সত্যতার প্রতি++মামুরা নির্ভর করিতে পারি না।? ফলতঃ 
তাহাদিগের বিষণ্ণ বদন নয়নুগ্নোচর হইলে অন্তঃকরণ বিমর্ষ 
হইয়া! যায়; ক্ুদ্ধ ব্যাঘ্রের নিকট যাইতে লোকের যেরূপ 
ভয়ানক শঙ্কা জন্মে, ভারিত্বাভিমানী নরাকার পশুর সমীপে 
বাইতেও সেইরূপ শঙ্কা জন্মে। অসদৃশ ভারিত্ব--বিশেষ 
অহঙ্কারের চিন্ত ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে । 

ধাহারা সত্বর বিষয় ব্যাপার বুঝিতে অশক্ত, তাহারদিগের 
পক্ষে ভারিত্ব অবলম্বন কর! এক বিচিত্র কৌশল, সন্দেহ নাই। 
ভারিত্ব উপলক্ষ করিয়া নীরব থাকায় আরও লাভ আছে; বন্ধু 
বান্ধৰ কুটুম্ব স্বজন অতিথি অভ্যাগতদিগের জন দায়গ্রন্ত হইতে 
হয় না অর্থাৎ এ প্রকার ভাবাপন্ন লোকের নিকট যাইতে 
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মগ্ুষ্যমাত্রেই ম্বণা' করেন। সদাঁশয় বলিয়া মনুষ্যকে লোকে 
যে স্থখ্যাতি করিয়া প্থাকেন, ভাঁরিত্বাভিমানীর] সে" স্ুখ্যাক্তি- 
লাভে অধিকারী নহেমক তাহাদিগকে লকলেই নীচাশয় বলে। 
নীচাশর নাম লইয়! তাহার! কি স্থে যে ধরাত্নে,প্রাণ ধারণ 
কন্তিরা থাকেন বলা যায় না তবে অধীন জনের নিকট কিঞ্চিৎ 
প্ঠারিত্ব প্রকাশ ন! করিলে তাহারা ভয় পায় না, ও কার্ধ্য স্ুচাক- 
কপ নির্ব্বাহ করে না, সেই হেতু দিবারাত্রি তাহাদিগের নিকট 
এরূপ কুৎসিৎ ভারিত্বের মুক্তি ধারণ করা উচিত নহে ১ সময়ে 
সময়ে প্রকুর্ বদনে অধীনদিগের মজলামঙ্গলের ব্লমাচার লইডে 
হয়। এক্ষণকার কদধ্য ভাবিত্বাবলদ্বিদিগের “সে সকল 
বিবেচনা! না থাঁকায় তাহাদিগকে নিতান্ত লরাধম বলিয়। 
লোকে গণ্য করিরা থাকেন । 

ভারিত্বাভিমানীর বিবরণ * অতি ঝোতুবা'বহ, উহাদিগের 
' সুখাবলোকন রিলে অন্তঃকর% বিষণ্ন হয় সন্দেহ নাই ; উহার 
সদরচিন্তে হান্ত কৌতুক না করিলে ভিন্দিপাল প্রহার কর! 
_ উচিত, ইহা আমাকে জষ্টিশ মিত্র বাবু জনাস্তিকে বলিয়াছেন। 

প্রেম্টাদ ওর্কবাগীশ, বাবু প্রপন্নকুমার ঠাকুর, চক্দ্রমোহন 
সিদ্ধান্ত ও বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়গণের আত্মা 
স্গূরসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে বঙ্গদেশের বর্তমান বিবরণ 
উল্লেখ করিলে, শ্রবণানস্তে সভাপতি প্রিন্দ দ্বারকানাথ ঠাকুর 
মহাত্ৰার অস্তঃকরণে যেরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা এক্ষণে 
এইরূপে তিন্নি ব্যক্ত করিতে আরম্ত করিলেন । 
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উপশুংখার | 


স্এোড কি (8) ৫৮ 


প্রিন্সের উক্তি । 


ভাগ্য মন্দ না হইলে সকল স্বখে বঞ্চিত হইবাঁর পথে বঙ্গ- 
বাসীরা অনেকে পদার্পণ করিবেন কেন? ভিক্ষা দানে বিরত 
হইয়া এক্ষধু তাহারা অনেকে এক প্রকার ধর্ম কন্ম বিবর্জিত 
হইয়াছেন। পঞ্টোপকার ও আতিথ্য কার্যে বিরত হইয়াছেন । 
পীড়াদায়ক খাদ্য বসন্ত ব্যবহারে তৎপর হইয়াছেন। আপনা- 
দিগকে অধিক বুদ্ধিমা্প মনে, করেন। মন্দভাগ্য না হইলে 
অভিমানে আপনাদিগকে বুদ্ধিয়ধন ভাবিয়া চিরদিন নির্বোধ 
থাকিবেন কেন? নবা মহাশশরেরা জ্ী-জাতিকে স্বাধীনতা! 
গরদানে প্রোৎ্সাহী হয্েন। কাঁমিনীগণকে লইরা প্রকাশ্য 
স্বানে পরিভ্রমণ করিয়া থাঁকেন। ভাগা মন্দ ন! হইলে 
কুলাস্্রারের! কুলাঙ্গনাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়! বিদ্ব বৃদ্ধি 
করিতে প্রস্তৃত হইবেন কেন ? 

কোন মহাপুরুষ কুলল্্রীগণকে মহারাণীর পুত্রের নেত্রপথে 
আনিয়া মাহাত্্য প্রকাশ করিয়াছেন। অনধিকার স্থানে 
দেশীয় বিচারপতিরা ও ভূত্বামীরা অভিমানের দলে প্রভূত 
করিতে ঘন্ত পান। কলিকাতার খু স্তপ্ুবিশিষ্ট বিদালত্তের 
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শিক্ষক ও ছাঁন্রগণ পরম পাঁগডত রাজ! রাঁধাকার্ডীকে যৎসাঁমান্তি 
জ্খানাপন্ন বলেন এক্‌ ইয়োরোপীয় দিগের নিকট "স্বজাতির 
নিন্দ/৮%রেন এ সমন্তই "ঠহ্য। 

প্রাচীন কর্মচাবীর! রার্যে অশক্ত হইলে "স্বনেক প্রত 
এক্সণে তাহাদিগকে কার্্যচ্যুত করেন অথচ আর তাহারদিগের 
গ্রাতপাঁলনে মনোযোগী হযেন না । কক্দার্চারী কঠিন পীড়া 
পীড়িত হইলে প্রত্রা! তাহাদিগের প্রতি জক্ষেপ করেন না । 
এক্ষণকার লোকের ভাগ্য মন্দ না হইলে প্রভূরা চির-কিন্করের 
প্রতি আজ কাল নিতান্ত নিষ্টর হইবেন কেন,? 

অসময়ে অসুস্থ অনাহারী অধ্দীন কম্মচারীকে ল্মনেক প্রভূ 
ছুর্মম স্থানে প্রেরণ করেন ও মধ্যে মধ্যে আর্টদ্যাপান্ত মিথ্যা 
সাক্ষ্য দিতে তাহাদিগকে অন্বোৌধ করিয়] থাকেন। 

পিতা পিতৃব্য জ্যেষ্ট সহোদর প্রভৃতিরণ্উপর অনেক কী 
প্রভৃত্ব করেন ইত্যাদি সকলই /শ্লাচনীয় ব্যাপার । 

যাহাতে ইতর শব্দাবলী ও ব্যভিচার দোষের আন্দোলন 
আছে, সেই সকল কুৎসিত গ্রন্থ পাঠে অনেকের রুচি হুইয়াছে। 

ভাগ্য মন্দ না হইলে সমস্ত বিদ্রদায়িনী বাসনায় আধুনিক 
মন্ুষ্যের মন ধাবমান হয় কেন? 

যবন বালকদ্বয়ের সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা শুনিলাম, সেই 
রূপ অনেক শ্রোতা মাইকেলের পদাবলী শুনিয়া ভাবে নিষগ্ 
হয়েন। ইহা নিতাস্ত কৌতুকাবহ! 

বিচারালঠ়ের অনুচিত ভাষা রহিতের কোন উপায় হই- 
ছে ন/। ইহা বাবস্থ£ীক সভার মহৎ অনবধানতা। 
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সমালোচকেন্নী কেবল আত্মীয় ও অনুগত *লেখকদিগের্ 
বু্লনার সমালোদনা করেন। ইহা সম্পূর্ণ জল্যায়। 
যাহা হউক এ সঞ্চল কুলক্ষণের স"বিদ্যাসাগর মহীমুয়ের 
গ্রন্থ সমুদায় গ্লাটলিত আছে এবং মহাভ্রত ও রামায়ণ প্রভৃতির, 
অন্থুবাদক উৎকৃষ্ট লেখকেরা গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন €ম্বুই 
পরম মঙ্গল। তারাশশ্বর্ভটাচাধ্য বে কাদম্বরীর সুমধুর রচনী 
রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা”পাঠকেরা যখন তখন পাঠ করির! 
থাকেন ; বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজনারারণ বস্থ ও 
দেদেন্্রনাথের গজ্ঞানগন্ত পুস্তক প্রচলিত আছে) স্ুবিখ্যাড 
অক্ষয়কুমার এ্দত্তের পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ হইতেছে ও তাহারও 
লেখার নী বিচারে ইদানীং অনেকে সক্ষম হইয়াছেন 
ইহা শুভ সংঘ্নার লক্ষণ। ভুদেব বাবুর পুষ্ডকে হজসন 
প্রা সাহেবের শ্চিবরঞ্ক অতি+রহস্জনক । অতঃপর হরিনাথ 
্াররত্ব গিরীশচন্ত্র বিদ্যারত্ব, স্বধতদন বাচস্পতি, দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভৃষণ, হরানন্দ ভট্টাচার্য গঁভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশুদ্ 
ও ললিত ৮ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শুনিয়া বিমোহিত হইয়ার্ছি। 
নভেল নাটকের হিল্লোল সভা মহাশয়েরা নুরলোকে উতাপন 
করেন নাই সেই শুভদায়ক। 
মাইকেল মধুক্দনের মেঘনাদ বধ কাব্যের স্বভাবোর্ডি 
বীর করুণ বীভৎস প্রভৃতি রস যেরূপ প্রণালীতে বিরচিঠ 
হইয়াছে, কালীপ্রসন্ত্রের বনিক শুনিলাম, সেই সেই রগ 
ভাগ পাঠ করিলে চমৎকার জ্ঞান হা, ই সব্ধুল) রস বর্ণনা 
উপলক্ষে মাইকেল যে অসাধারণ কর্ষিশক্রির পরিচয় দেয়াছের্ন” 
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স্ীহা শত মুখ* হইলেও প্রশংসা করিয়া! শেষঞ্করা যায় ন1। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্গএই যে এক্ষণকার কবিতা যে যে দের 
তান্ু/তিনিই প্রথমে '্রলিত করিয়াছেন, সেই সকল দোষ 
ইতিপূর্বে বেদাস্তবাগীশু উল্লেখ করিয়াছেন, গ্আ্বামিও তাঁহা 
সংক্ষেপে বলিতেছি, এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষিত এঞ্গনী ভায়ারা 
নির্দোষ কবিত! লিখেন না, কৰি সম্বন্ধে স্বাহারদিগের 
রুচিই অপ্রশংসনীয়; তাহারা ধে সকল ছন্দ মনোনীত 
করেন, তাহ! স্থশ্াব্য নহে, তাহারদিগের কবিতা যতি-বর্জিত, 
সাধুং অসাধু গ্রামা, ও দেশান্তরীয় ভাষাতে নিমিশ্রিত; কর্তা 
কম্ম ক্রিরা স্থান ত্রষ্ট করিরা তাহারা কবিতা! বুচুনা করেন ১. 
যদ্যপিও কবিতাতে কর্তী কর্ম ক্রিরা স্থান শ্র্টি করিবার রীতি 
আছে, কিন্ত ইংরাজি শিক্ষিত খঞ্জনী ভায়ারঃ যেরূপ ইংরাজি 
প্রথালীতে কর্তা কর্ম ক্রিয়া” পান স্ব লঈরেন, বঙ্গ ভাষার 
কবিতায় সে প্রণালী অবনমন করিলে কবিতা কুৎসিত হয়, 
তাহারপ্দিগের রচনায় ব্যাকরণ যে কোথায় থাকে, তাহার নির্ণয় 
করা যায় না, তাহারা কেহই অলম্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
কবিতা লিখিতে পারেন না, অলঙ্কার বিরুদ্ধ কবিতা কখনই 
মনুষ্যের মনোরঞ্জন করিবার উপবুক্ত হয় না। 

রস্তবলাল, বিহারিলাল, হেমচক্র, নীলমণি প্রভৃতির কবিতা 
সম্বন্ধে তর্কভূষণ মহাশয় ও বেদাত্তবাগীশ যাহা উল্লেখ করিরা- 
ছেন, তাহা আমার একাস্ত অনুমোদনীয় | 

শান্ত্র স্ঘ্বন্ধে যাঁহ। শুনিলাম, তাহা অন্তঃকরণের সহিত 
হাহ, ন/ করিয়া নিরদ্* হইতে পারিলাম ন1। স্থৃলতঃ 
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শান্র এমন অসী'র পদার্থ নহে যে, আধুনিক বাবুদ্দিগের অকি- 
দলিকর তর্ক বন তাহা প্লান ভাব ধারণ বরে। তীহাদিক্সোর 
মধ্যে সুবিজ্ঞাভিমানিগণ "শান্তর কোন" স্ানের তাৎপর্যাা 
বুকিযা রজ্জুকে। সর্প জ্ঞানের ন্যায় আপাল্চত যেরূপ বুঝিক্না! লু” 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক নির্ধবোধগণ তাহাতেই সমস্ত শান ভ্রান্ত মন 
করিয়া প্রত্যেকেই ধ্ধবনকের শুক সনাতন প্রতৃতি হ্ইয়! 
বসেন। মন্দভাগ্য না হইলে জন্রান্ত খষিগণ প্রণীত শান্তর 
উপদেশ এক্ষণকার অনেকেব মনে অধুক্তিমূলক বলিয়া 
ভায়্মান হইবে ৫েকন? 

পিতা ইঞ্কর্ইজে ভাঁবাপন্ন, হইয়া পুত্রের প্রতি পূর্ববৎ শ্নেহ 
করেন না; অশিক্ষিত পুত্র৫পূর্কে পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি 
কিন এজঞ্ স্বপন কিক জজ কব, 
পিতার নামে বিচগ্সিলজ্জা অক্ভিক্ধেগ করেন। মাতাকে গাত্র 
শ্রদ্ধা করেন না, তাহাকে পরিশ্মজ্জকরান, তাহাব পবিভোনের 
কোন কার্ধ্য করেন না। মন্দভাগ্য ন! হইলে পুত্রের সাহাঘ্য 
লাভে লোকেরা বঞ্চিত হইবেন কেন? যেরূপ আন্তরিক পর্ব 
সহকারে উপাদেয় ফল পুষ্পের প্রত্যাশায় কোন বৃক্ষ রোপণ 
করিলে যদ্যপি তাহাতে স্বস্বাদ্ব ফল ও স্থগন্ধ পুষ্প উৎপন্ন না 
হয়।, অথবা যদি নিদাঘ সন্তাপিতের নেত্রপথে নবীন নীর্দ 
উদয় হইয়। তাহা বারি বর্ষণ না করে, তবে যেরূপ মনর্ভ্প 
হয়; উপযুক্ত পুত্রের সাহ্য লাভৈ বঞ্চিত হইলে তদপের্দণ 
অধিক মনস্তাঁপ জন্মে । 

ভাগ্য অপ্রসন্ন না হইলে এক্ষপান্তার যবাজন হ্রলবীর্ধয? 
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শৃন্য হইয়া! *বিষম+বিড়স্বনায় নিপতিত হইন্ডেন না। অনেক 
ভ্রাতাঁর, ভ্রাতার হ্গহিত প্রণয় রহিত হইয়া, পুর্বকান্ের 
ভর “কলহ ছিল, খি্ণ একালের ্ায' তাহ। প্রত্যেক পরি- 
বারে প্রবল ভাবে £ছিল না। ভগিনীর শ্রুতি এক্ষণকার 
ফঘনেকের অণুমাত্র ন্সেহ নাই। পিতৃব্য মহপ্য়ের। অনেকে 
্রান্ঠ-পৃত্রের প্রতি পবম শক্রতানস্ণ) করেন। ্রাতৃ-পুত্র 
পিতৃব্যকে যে সে একজন বলিস অবহেলা করেন । জ্্রীকে 
হিতোপদেশ না দিয়া স্বামী নির্কোধ স্ত্রীর বশীভূত হইয়। 
আত্মীয় জনের সহিতও অনুচিত বাবহার রেন। জাম্মতা 
শ্বশুরের সর্বস্ব গ্রহণ করিরা ও সন্তোষ হয়েলুপনা। শিক্ষা 
দীক্ষা ও বয়োজ্যেষ্ঠ গুককে এক্ষএকার অর্দেক মহাপুরুষ তৃণ 
তুল্য জ্ঞান করেন। অতঃপব বঙ্গে মাতৃনেষ্ক নিতান্ত হূর্ধল 
হইয়াছে; প্রভাবতীর নিকট, « শুনিষ্ক। এর্স্ময়াঁপন্ন হইলাম । 
ভগিনী খন ভগিনীব মুম্লগুল দর্শন, কখন্‌ তাহার সঙ্কে 
মধুরাঁলাপ করিবেন, এই অশয়ে দিন যাপন করিতেন ; এক্ষণে 
ভগিনী অন্য ভগিনীকে যত্্র সহকারে দর্শন করেন না । আপ- 
নার বদন ভূষণ পাঁন ভোজন উৎকুষ্ট হইলেই হুইল, স্বামীর 
প্রক্কত দেবাতে এক্ষণকার অনেক্ক স্ত্রী নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক 
নহেন। কন্তাকে কখন দেখিব কত দিনে তাহাকে জামা- 
তার গৃহ হইতে আনিয়া অস্কে উপবেশন কবাইব এই 
সকল স্তরে স্থচক চিন্তার আর এঁকালের অনেক জননী অভি- 

ভূত হয়ে নানা; কত.কষ্ট স্বীকার করিয়া মাতা কন্তাকে 
নট , কতই গ্েহ করিয়াছিলেন, এই মনে 
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ঝা ও মাতা অধর্ণন স্মরণ করিয়া পৃ কন্তাঁগণ রাতদিন 
পাতি করিন্েন, এক্ষণকার কগ্ঠারা প্রায় সেরূপ* করেন 

কাত্রীর কোমল প্রাণ কঠিন ₹ও:| উচিত নহে; 
বচন! নাঁ লি ব্রেহ ক্লেহ বলেন ঃএকণকাব স্ত্রীলোকের! 
সমনা হইয়াছেন, তীৎ।রা অনিত্য ক্ষীণা ক্েহের বশবর্ডিনী 
হন। ভ্রাউজায়ার প্রতি ননন্দ ও ননন্দূর প্রীতি ভ্রাত-জায়ার 
ইট অভিসন্ধি দেখিয়! জনসমাজ পরিত্যাগ করিতে লোকের 
চ্ছান্জম্মে । ভ্রাতৃ-কন্তাঁর প্রতি পিতৃস্বসার ব্যবহার অতি নিন্দ- 
বীয় হইয়াছে, সম্বন্ধ নিবন্ধন সেই এ সয়ে যেৰপ হাঁস হই- 
ঘাছে, তাহাতে, লোকালয়ে কি গগন কাননে বাঁস বস্তবাসীদিগের 

পক্ষে সমান হইয়! উঠিকাছে হা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় । 
পুর্বে -ম্পককী় ৮ অগ্রভুল দেখিলে বঙ্গবাঁপী- 
দিগের অশ্রপাত হইত এবং তদথেঠগাধ্যান্ুসারে সাহাধ্য করিতে 
ব্গ্র হইতেন। পুর্বে স্ব-সম্পকীয় লোকের কঠিন গীড়। হইলে 
যেবঙ্গে লোকে অস্থির হইয| নিদ্রা যাইতেন না| যেবঙ্গে 
স-সম্পক্কীয়- লোক শোকার্ত হইলে লোকে তাহাকে বহুদিন 
পর্য্যস্ত সাস্বনা করিতেন, তাহার সহবাস পরিত্যাগ করিয়া 
স্থানাত্তরে যাইতেন না । যে বস্তে কেহ বিপদস্থ হইয়। বিচাঁরালয়ে 
যাইলে স্ব-সম্পকীয় লোহে ০।ৎ।ব্ উদ্ধার না করিয়া নিশচিস্ত 
গাঁফিতে পারিতেন ন1, এক্ষণে সেই' ক্ে কি দারুণ অপ্রতুল! 
কি উৎকট গীড়া! কি খর্৯বিদ//র. শো সম্ভাপ ! 
কি বিচারালয়ের বিষম বিপদ! কোর্ন “জক্ষেই তেন 
স্বম্পর্বী? লোৌক কাহ্ধকে ঝবরিতাণ করি 'অগ্ঘসর হয়েন 


[১৪ | 


না কিছুঃসময কি নির্মমতা, কি? বির? তি 
[ব্চবণ করিতেছে, অপবের এবং আপনারদিগের নিট স্ 
অপুর্ব দুঃখে নিপ। ত হইলাম । 

নধ যুবাবা নিত।ত্ত বলবীধ্য-বিহীন ও ক্ষ” ভাগে বর 
হইয়াছেন, এ সমস্ত শুনিষ1 তীহার।৭, '৭ জন্ম গ্রহণের সার্থক 
কিছুই নাই বিবেচনা হউন | 

বিশ্নতন্বে ষে সকল বিদ্বেব কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহ 
শুনিযা জদকম্প ভইতেছে। উপায় কি? ভাগ) নিভান্ত মন্দ ন 
হইলে এককাঁল নানা বিঃ অর্থাৎ সমাজেব +,এ, শারীরিক 
বিন্ল, দৈব কক দেশ প্লঃবন ও খঞ্ধা হানি বিল্ল, ভাষার বিদ্, 
সত! সংস্থাপন দ্বাবা মহা বিদ্বকোনা ক্কোন সম্বাদ পত্রিকা 
সম্পাদকেৰ স্থজিত বিশ, দাঁসঃ [বাগ বদ্ধ প্রভৃতি পুষ্জ পুঞ্জ বিদ্ 
দেখা দিত না। 

এ স্যন্ত অস্ত বণ্ঘটন। নিবারণের উপায় কি, সভা মহা- 
শষেবা তাহা স্সিব কনা ভভীষ সভাধিবেশ আমাকে অবগত 
কবিলে বিশেষ পরিনত হইব, এই পর্যান্ত বলিয় প্রিন্স প্রভৃতি 
পবস্পবে সদালাপেব পদ সভ1 ভঙ্গ কবিষ! বিদাঁষ হইলেন । 
ততৎপরে স্ুবলোকে ক্রমধুব বীপাঁধবনি হইতে লাগিল ! 

১. ১03 ৯, 


আরা পি? জপ 
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